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সবিনয় নিবেদন 


জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচরী'গ্রন্থটি রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য 
অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে যে নব উদ্ভোগী বাঙালী ইংরাঁজ বণিককুলের 
সংস্পর্শে এসে কলকাতাকে তাঁর এতিহাজিক স্তিকাগারে লালন- 
পালনে প্রযত্ব করেছিলেন, তার ধাত্রীদেবতার দায়িত্ব পালন 
করেছিলেন, আড়াই শত বছরের বিস্মৃতির অন্ধকাঁর থেকে উদ্ধার করে, 
এই যুগের বাঙালীদের সঙ্গে তাদের_ সেই পিতৃপুরুষর্দের পরিচয় 
করিয়ে দেওয়া । উদ্দেশ্য _ আড়াই শত বছরের অবজ্ঞা অনাদরের 
ধুলোবালি ঝেড়ে তাদের সত্যন্বরূপে প্রকাশ করা, অপরিচয়ের 
তিমিরাবরণ সরিয়ে তাদের চিনিয়ে দেওয়া । এটা নিঃমন্দেহে 
কঠিন দায়িত্ব, বুঝি বা অসাধ্যও। তবু জাতির পিতৃখণ পরিশোধের 
মহৎ দায়িত্বের মতই দবশ্যপাঁলনীয়, এবং সেই হিসেবে অবশ্যকরণীয়। 
এই চিন্তাই মুখ্যত লেখককে এই দুরূহ কাজে উদ্ধদ্ধ করেছে। 

রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের যে 
ইতিহাস আমর! পড়ি এবং মুখস্থ করিয়! পরীক্ষ। দিই, তাহ! ভারতবর্ষের 
নিশীথকালের একটা ছুঃন্বপ্নকাহিনীমাত্র । *"*সেখানে শুধু “অশ্বের 
ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রেব বঞ্চনা, সেখানে ভারতবাসী কোথায় ? 
ঝড়ের দিনে, ধুলিসমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে 
জন্মমৃত্যু-স্খছুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে তাহ! ঢাক! পড়িলেও, 
মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান। শহর কলকাতার জন্মলগ্নের 
সেই হুর্যোগকুটিল মুহুর্তে শুধু ইংরাজ বণিক-সম্প্রদায়ের হ'কাটানা, 
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তাদের বন্ুবিচিত্তর ভূত্যতন্ত্র। কামান-বন্দ্ুকের বাহ্বাক্ষোট-_-সেটাই 
ইতিহাস নয়। সেকালে বহু বাঙালী কেঁদেছে, হেসেছে, জীবন-যন্ত্রণা 
ভোগ করেছে। নান। স্বার্থের সপিল টানাপোড়েনে কেউ বা 
এশ্বর্ষের পাহাড় গড়েছে, কেউ বা পথের ভিখিরী হয়ে গেছে। কেউ 
প্রাণ নিয়েছে, কেউ দিয়েছে । কেউ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে 
বুক ফুলিয়ে দাড়িয়েছে, কেউ ন্বরীস্থপের মত মাজা ভেঙে চাটুকার- 
বৃত্তির আশ্চর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আপাতদৃষ্টিতে সেইসব গল্প 
যতই ক্ষুদ্ধ বলে মনে হোক না কেন, অপ্রয়োজনীয়, অবান্তর বলে 
দৃষ্টি আচ্ছন্ন করুক ন! কেন, কলকাতার ইতিহাস রচনায় এইসব ঘটনা, 
সেই ঘটনার কুণীলবদের জীবনচর্চ1__-তাঁর চেয়ে প্রয়োজনীয়, অপরিহাধ 
আর কি থাকতে পারে ? 

এই ইতিহাম রচন। অবশ্যই কঠিন। নিশিত ক্ষুরধারের উপর 
দিয়ে গমনের মতই ছুঃসাধ্য । একে ত এই ব্যাপারে নথিপত্র নাই 
বললেই চলে ; এবং যাও আছে, ত1 ভিন্ন উদ্দেশ্তে সঙ্কলিত ধলে কীটদ্ট 
পুথির মত, যা জানায় তাঁর চেয়ে বেশী রহস্তের স্প্টি করে। সি-আর- 
উইলসন সাহেবের চার খণ্ডের “আলি আনালস'..এর কথা এই 
প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে আলে । ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চিঠিপত্রগুলির মধ্যে সেকালের ইতিহাসের থে 
অমূল্য তথ্য রাখা আছে যেগুলি অনুধাবন করে সাহেব দাগ দিয়ে 
এসেছিলেন এবং পরে তার বান্ধবী নকল করে পাঠিয়েছিলেন । 
এবং সেগুলির ওপর ভিত্তি করেই সাহেবের এই সুবৃহং চার খণ্ডের 
আকর গ্রন্থ রচনা । সেগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই সেকালের 
জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারীদের কথা এসেছে। কিন্তু বাঙালী 
কর্মচারীরাই সাহেবের মুখ্য বিষয়বস্তু ন৷ হওয়ার দরুন অপ্রয়োজনবোধে 
তাদের বহুকথাই সেই “করসপপ্ডেন্স'গুলি থেকে মনে হয় আহরণ করা 
হয়নি, অথচ সেগুলি হয়ত সেকালের কলকাতার বাঙালীদের সম্বন্ধে 
নূতন আলোকপাত করতে পারত! ভবিষ্যতের কোন গবেষক ইগ্ডিয়া 
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অফিসলাইব্রেরীতে বসে যদি এই কাজ করতে পারেন, বা ভারত সরকার 
যদি এই সব চিঠিপত্রের মাইক্রোফিল্ম করে এনে এ দেশের গবেষকদের 
সাহায্য করেন, তাহলে, আমাদের বিস্মৃত উদব তনপুরুষদের প্রতিকৃতি- 
গুলির ওপর থেকে অজ্ঞতার অন্ধকার অনেকট। সরে যাবে বলে আঁশ। 
করা যেতে পারে। 

এইসব মৌল অন্ুবিধা সত্বেও, অসম্পূর্ণ নানা তথ্য নানা স্মৃত্র 
সংগ্রহ করে ছিন্নন্ৃত্রগুলি গ্রন্থন করে বিচার বিবেচনার পর মোটামুটি 
একট যুক্তিগ্রাহ্থ চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করা গেছে। বলা বাহুল্য, 
এঞছবি কখনই গোট। নয়, সম্পূর্ণ নয়। কেবল কৌন ভবিষ্যৎ 
এতিহাসিকের জন্ত মোটামুটি একটা নকশার ছক মাত্র। আশা 
করি, আগামীকালের সেই মহৎ ইতিহাস রচয়িতা বাড'লীকে তার 
সেই যুগ সন্ধিক্ষণের মামুষগ্চলির সঙ্গে সত্য পরিচয় করিয়ে 
দেবেন_ আগঞ্তকের লেখক ভার পথ কিছুবা সুগম করার অতি 
সামান্ত দায়িতটা পালন করে গেল। 

আরও কথা আছে । শহর কলকাতার এইসব পথিকুৎদের উত্তর- 
পুরুষরা এখনও আছেন। তাদের কাছে স্বভাবতই এমন কিছু 
তথ্য থাকতে পারে যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তারা যদি ঞ 
বিষয়ে অগ্রনী হ'ন, সংস্করণান্তরে সেগুলি বিচার করে সন্নিবেশিত কর! 
সম্ভব হবে। তবে জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারীদের উত্তরপুরুষদের 
কাছে নিবেদন তাদের পূুর্বপুরুষরা কলকাতার আদিবাসিন্দা। 
তাদের কোনরূপ অমধাদা করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী । 
ইতিহাসের নানা আবর্জনা সরিয়ে তাদের সত্যন্বরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করা, তথ। বাঙালী জাতির সত্য ইতিহাস রচনা করাই আদল 
লক্ষ্য। তবু যদি কোনও ভাবে কোন ত্রুটি ঘটে গিয়ে থাকে-_ 
অজ্ঞতাবশত: বা নিতান্তই অনবধানতাবশতঃ তার জন্ত লেখক আগাম 
ক্ষম] চেয়ে নিচ্ছে। 


বৈঁচিগ্রাম, নারাক্ণ দত্ত 
হুগলী 
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মুখবন্ধ 


অষ্টাদশ শতকের গোড়ার কলকাতাকে যদি মৌচাকের সঙ্গে 
তুলনা করা হয়, দেখা যাবে সে মৌচাকের শ্রমিক মৌমাছিদের ভিড়ে 
সাহেবদের পাশাপাশি ছিল বাঙালীরা। তারাই সেই চাক বানিয়েছিল, 
এবং বল। নিশ্রয়োজন সংখ্যায় তারা ছিল অনেক । সাহেবদের চেয়ে 
অনেক বেশী। আজকের যে মোনার শহর কলকাতা, সেটার !সবটাই 
সেদিন তৈরী হয়েছে জন কোম্পানীর আলাদিনের যাছুপ্রদীপের স্পর্শে 
নয়, বাঙালী মেহনতী মান্ুতষর হ্বেদে, শ্রমে। জন কোম্পানীর তাবে 
কাজ করে তারা এই সগ্যভূমিষ্ট শহরের ধাত্রীর কাজ করেছে, তাঁকে 
লাঁলনপাঁলন করেছে! এই শহর রক্ষায় তারা, এই শহরের গড়ায় তার? 
নান! বুটঝামেলার কাজে, “পাবলিক রিলেসন্দে'র কাজেও তারা। কিসে 
নয়? তারা কোম্পানীর খাজনা আদায় করেছে, “ফরেন রিলেসন্স? 
দেখেছে, ডিগ২ডিগ. করে ঢ্যাড়া পিটেছে, আবার শহর সাফ-সৃতরা 
করা--তাতেও তারা । | 

এদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ অবশ্য যদি করতেই হয়-_-আগেই 
নাম করতে হয় উকিলদের_-ধাঁরা ইংরেজদের হয়ে বিভিন্ন নবাবী 
দরবারে কাজকর্ম করতেন। ইংরেজদের ব্যবলাপত্র যাতে টিলে না 
পড়ে, অন্বিধে না হয়, ভার তদারক করতেন। এর! বেশ ভালে 
মাইনে পেতেন কোম্পানীর কর্মচারী-কুলপঞ্জীতে এ'রা কুলীন। 
একেবারে নৈকষ্য। এ'রা শুধু মাইনে পেতেন না, শিরোপা পেতেন। 
পেতেন আর তার সঙ্গে, সামনে-পিছনে ঘোড়সওয়ার রাখবার 
“এ্যালাউয়েন্স' । আবার চলেঘুরে বেড়াবার জন্তে ঘোড়াও পেতেন। 
তার অতিরিক্ত খরচ, সবই কোম্পানী বইত। ঢাকার উকিল ছিলেন, 
কলকাতার মল্লিকবাড়ির আদিপুরুষ সন্তোষ মল্লিক। সেকালের 
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নিরিখে ইনি “ফ্যাট স্তালারির লোক। তন্থা পঞ্চানন। এরই 
নামে সেকালের কলকাতায় একটা মস্ত বাজার ছিল-_ন্ৃতানুটিতে 
সন্তোষ বাজার । এই দলে ছিলেন লক্ষণ উক্কিল--উকিল হিসেবে 
এর নামেরই সর্বপ্রথম উল্লেখ রয়েছে কোম্পানীর নথিপত্রে। রামচন্দ্র, 
এর পোস্টিং ছিল হুগলী, পাটনার উকিল রূপষ্টাদ এবং সবচেয়ে 
বিখ্যাত-রাঁজারাম মল্লিক। এদের কয়েকজনের সম্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনা পরে করা হয়েছে । এবং কলিকাতার আদি কালের 
ইতিহাস রচনার এইসব ব্যক্তিদের কর্মকাণ্ড অপরিহার্য । 

এছাড়াও আছেন সেকালের কাল! জমিদাররা । কালো কলকাতায় 
দণ্ডমুণ্ডের মালেক ছিলেন এরাই । এই দলে আছেন নন্দরাম সেন, 
জগতদাঁস, রামভুদ্র শৌধুরী 0, গোবিন্দরাম মিত্র। সেকালের 
কলকান্তিয়া বাঙালীদের এই নব দিকপালরা শুধু জনিদারের 
মত খাজনা আদায়ই করেননি, সেরেস্তায় কাঁজকর্মই দেখেননি 
কলকাতার নতুন গড়ে ওঠা বাঙালী সমাজের পন্তন করেছেন, 
ঘাট বানিয়েহেন, জলাশয় স্থাপন করেছেন, মায়ের ব্রতানুষ্ঠানে 
উৎসব করেছেন, মন্দির প্রতিষ্ঠঠ করেছেন, দোল ছুর্গে(খলব 
করেছেন; কলকাতার বুকে বলতে কি বাঙালী সংস্কৃতির আসর 
বসিয়েছেন । 

এ ছাড়াও আছেন বেনিয়ানরা। দালালরা । এদৈর মধ্যে 
আছে ব দীপর্টাদ ভাল্লা, বোধকরি কোম্পানীর গ্ুথম দালাল । আরও 
আছেন জনার্দন শে, বেনারপী শেঠ, বেঞ্বচরণ শেঠ। এরা 
সবই জন কোম্পানীর কুলীন কর্মচারী । 

কিন্তু যেসব অসংখ্য ছে'টখাট চাকুরেদের মেহনতে শহর কলকাতার 
বনিয়াদ ধখন রচনা হল, তারা কারা? তাঁদের মনে রাখবার কোন 
উপায়ই আজ নেই, তবু কোম্পানীর পুরানো নথিপত্রে তাদের 
বৃক্তির কিছুট। পরিচয় রয়ে গেছে। 

কোম্পানীর নথিপত্রে সতেরশ তিন সালের অক্টোবরে একটা 
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হিসেব রয়েছে কলকাত। জমিদারীর। এতে দেখ! যাচ্ছে এই মাসে 
২৯৬৮৩৯ পাই খরচের মধ্যে জন কোম্পানীর ৪২০৬৪ পাই ব্যয় 
হয়েছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের মাইনের খাতে! অর্থাৎ কোম্পানীর 
মোট খরচের শতকরা! চৌদ্দভাগ ব্যয় হত কর্মচারীদের মাইনের জন্তে। 
এ বছর এ মাসের কলকাতার বাজার__ডিহি কলকাতা, কলকাতা, 
স্ৃতানুটি ও গোবিন্দপুরের জমা খরচের একট! হিসেব পাওয়া যায়। 
এগুলির কর্মচারীদের জন্যে কি হারে খরচ হত তা বোঝাবার জন্যে এ 
খরচপত্রের একট! “এ্যাবস্ট্রাক্ট' নিচে তুলে দেওয়া! হল ঃ 
ভিছি কলকাত।_- জমা ৩৯২১৫ চাকুরেদের জন্য খবচ-_-৭৭ধ* 





কলকাতা-_ এ ২৮৫০৫ এ -_-২০/৪ 
স্তান্থটি-_ এ ২৭৯১০ এ _-১৫২ 
গোবিন্দপুর-_ এ ২৪২|১/৫ এ --২৭৫ 
একুনে ১২০০।১৫ ১৪০/৫ 


বাজারের খরচের হিসেবে থেকে দেখা যাচ্ছে, কোম্পানী তখন তার 
চাকুরেদের জন্য “পে বিল' দিত আয়ের প্রায় বার ভাগ অর্থাৎ 
জমিদারীর তুলনায় কম। অবশ্য এর মধ্যেও কথা আছে। কলকাতা 
ও গোবিন্বপুরের খরচের হিদেবে কিছু আকস্মিক বা 'ইননিডে্টাল' 
খরচ রয়েছে । কলকাতার দু'জন মগ্ডলকে কোম্পানী শিরোপা দেয় 
যার জন্তে খরচ হয় ছুই টাকা এক আনা। আর গোনিন্দপুরের 
বাজার খরচ থেকে এক টাকা সওয়া! চার আনা দেওয়া হয় একজন 
সরকারী পিয়নকে। এ থেকে কোম্পানীর বেনেতী বুদ্ধির আর একটা 
নিদর্শন মেলে । দেখা যাঁয়, যদিও কলকাতার জমিদারী আর 
কলকাতার বাঁজার আনলে একই কাউন্সিলের অধীনে, তবু হিসেবের 
খাতায় তাঁদের পার্থক্য স্বসময় বজায় রাখা হ'ত। 

সতেরশ এগার সালের মার্চ মাসের অর্থাং প্রার্ত বছর আষ্টেক পরের 
একট! হিসেব পাওয়া যায়। সেই সময় দেখ। যাচ্ছে, কোম্পাশীর আয় 
২১২৪০৮৮ পাই। খরচ ৮৬৬৬ পাই । এর মধ্যে কর্মচারীদের মাইনে 
বাবদ খরচ ৭২৪০ ! দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর জমিদারীর আয়ু প্রায় 
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সমান থাকলেও কোম্পানী ব্যয়কুদ্ভৃতা করে মাইনের খাতে খরচ আয়ের 
শতকর! চৌদ্দভাগ থেকে চারভাগে কমিয়ে এনেছে । এই বক্তব্য! 
আরও সুস্পষ্ট হবে, কোম্পানীর এ মাসের বাঁজারের হিসেবট। বিচাঁর 
করলে । সেট! এই রকম £ 


ডিছি কলকাতা জমা-_৮৭৮৭/২ পাই-_ চাকুরেদের জন্যে খরচ--৮০।* 


কলকাতা__ » --৩১২/১ ০ ত ক হিং 

স্বতানটি__ ১ --৬৩৩/৯ ১-: প্র এ ২৪৮০ 

গোবিন্দপুর-_ ,-7১৪৮৮৪ ১--: প্ী এ --১২।০ 
1 ২০৩২৮৯ পাই ১৩৮], 


এ ছাড়াও এই সময়ে আরো ছুটো বাজার বসেছিল তাদের হিসেবেও 
এইরকম-_ 











নতুন বাজার জমা_-২৮*৪০* কর্মচারীদের কনো খরচ-_-৩)।০ 
লস্টোষ বাজার জমা--১২৩২।/৩ রী ১০০৪৮ 
মোট ৩৫৪ ৫11৮০ ১৪৫৩ 


এই হিসেব থেকে দিবালোকের মত স্পষ্ট কোম্পানীর লভ্যাংশ 
যখন তিনগুণ বাঁড়তির দিকে কোম্পানীর দিশি কর্মচারীদের তন্থা 


খাতে খরচ কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র নওয়া তিন ভাগ প্রায়। কোম্পানীর 
আমলের সেই গোড়ার দিকের কলকাতায় অন্ততঃ পারকিনসন ল' 
চলেনি-_এই হিসেবই তার গুমাণ এবং কলকাতার সেই আছ্ভিকালেই 
কাঁলাধলা কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির মারাত্মক মারাত্বক যেসব 
অভিযোগ পাওয়া যায়_কোম্পানীর কর্তাদের এই ব্যয়কুণ নীতি যে 
তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল. সন্দেহ নেই । 

কিন্ত দিশি যে সব কর্মচারী কোম্পানীর অধীনে চাকরি করত, কি 
কি কাজ তাদের করতে হত? মাইনেই বা পেত কত তাঁরা? অথচ 
এ কথা৷ ভুললে চলবে না, সেই আমলের কলকাতা য় তখনও কড়ির 
প্রচপন রয়েছে । তখন যোৌলপণ কড়িতে এক কাহণ হত আর ছুই 
কাহণ কড়িতে হত এক টাকা। কাজেই আজকের নিরিখে এদের 
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মাইনে অনেক কম বলে মনে হলেও সেটা ঠিক নয়। সেকালের 
কোম্পানীর হিসেবের খাতায় ছোটখাট চাকুরের ফিরিস্তি এবং 
তাদের মাইনেও পাশাপাশি জমাখরচ হয়েছে কোতোয়াল--84০ 
চারজন বরাইটার_-১৮০ পনেরজন পিয়ন--৩১% দশজন পাইক-- 
১৫০ চারজন খাজনা আদায়কারী তহশিলদার-_-৬।০ একজন ঢুলি 
ও শিঙাবাদক (10701001775: 800 71061 )--১৭০ এবং হাঁলালখোর 
-_-4০। এর! ছাড়া রয়েছেন কোতয়াল বা পুলিস অফিসার 
এবং রাইটার-_এ'রা কিন্তু কোম্পানীর দ্িশি কর্মচারী নন, ফোর্ট 
উইলিয়মের খাস বিলাঁতী কর্মচারী। এই কোতোয়াল চারিটি 
গ্রামের শান্তিরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। আর এই রাইটারর! 
কলকাতায় মুখ্যত কোম্পানীর যে সব ফ্যাক্টরী বা মালগুদাঁম ছিল 
তার গুদামবাবু, ওজনবাঁবু বা স্টোর ক্লার্কের বা জমিদারের কাছারীতে 
কাজ করত। দিশি কর্মচারীদের মধ্যে ছিল পনেরো জন পিয়ন। 
প্রত্যেকের মাইনে ছিল ছু'টাকাঁর মত করে । দশজন পহিক-_-এদের 
সঙ্গে সড়কি বল্পম থাকত। কোম্পানীর জমিদারীর এরা সশস্ত্র রক্ষী 
বলা যায়। কোম্পাশীর “টাক খেয়ে জয়রাম কলু যখন বরানগরে 
1মভদ্রের জমিদারীতে আশ্রয় নেয় তখন এদেরই প্রথমে পাঠানো 
হয়েছিল পাকে বেধে আনার জন্তে | চাঁরজন তহশিলদার। মাইনে 
পেত প্রতোক ১18৭ করে। এর! কোম্পানীর জমিদারিতে প্রজাদের 
বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাজনা আদায় করে আনত। একজন ঢুলি আর 
একজন শিঙাবাদক-_মাইনে ৮০ আনা করে । হালালখোররাই সবচেয়ে 
মাইনে কম পেত-__মাস প্রতি পৌণে একটাকা। কিন্তু এরা কি কাজ 
করত? কলকাতায় বিভিন্ন এতিহাসিক এদের পরিচয় দিতে গিয়ে 
বিভ্রান্তিতে পড়েছেন। উইলসন সাহেব তার “আলি আনালস অফ 
দি ইংলিশ ইন বেঙ্গল? গ্রন্থেও এদের পরিচয় ঠিক করে দেন নি! কেবল 
নির্থনট বা ইনডেক্সিং-এর সময় পাশে “ন্ুইপার' শব্দটি লিখে দেন। 
গ্লীসগোঁর ম্যাথিসন সাহেব ইংল্যাণ্ড টু ডেল্হি” বই-এ হালালখোরদের 
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সম্বন্ধে যা লেখেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে এরা হচ্ছে আদি 
কলকাতার ডোম। সাহেব লিখছেন £ 

16 ছা0110 21992 6596 60510099065 01 211 ০9০০02- 
(10109 15 096 01 005 015 015001611 (0. 30109 02110 
17012100159 ) 220. 10 091011669, 10110109 )১ ৪, 0679. 
97:01 01 1771710005১ 11095 51 5119007 15 51100116019 
(35 1312117010102] 019,99১ 2100 510 10012 91] 0121781% 
171016215 10 6175 00171011116 01505821060 62 07255500196. 

এই বই-এ হালালখোরদের একটা ছবিও আছে। 

সেকালের কোম্পানীর হিসেব পত্রে আরও কতকগুলি পদে দিশি 
কর্মচারীদের বহাল করতে দেখ! যায়। এদের মধ্যে পদাধিকারবলে 
প্রথম হচ্ছেন শিকদার-_বা রাজস্ব আধিকারিক'। কলকাতা গোবিন্দপুর 
ও স্ৃতনুটি__-এই ভিনটি গ্রামে তিনজন শিকদার থাকত । এ'দেরই 
উত্তরপুরুষ কি বিখ্যাত রাধানাথ শিকদারের পূর্ধপুরুষরা ? জোড়াসীকৌর 
শিকদারপাড়ায় এ'দেরই ছিল কি গোষ্ঠিগত বসতি? এরা কিন্ত 
হিলেন নেকালের বেশ জবরদস্ত নেটিভ অফিসিয়াল এবং পরে পরে 
খানিকটা শাস্তিরক্ষার কাজও এদের বর্ডেছিল বলে যান যায়। 
কলকাতার চাকুরেদের তালিকায় রয়েছে_শিক্দার, তিনজন মণ্ডল, 
একজন পাটোয়ারী আর পাঁচজন পিয়ন । ন্দুতানুটির জন্থু 
একজন পাটোয়ারী, একজন শিকদার আর পাচজন পিয়ন। গোবিন্বপুরে 
একজন শিকদার, একজন পাটোয়ারী, একজন উকিল, দু'জন রাইটার 
আর আটজন কাহার বা গোয়াল! । মজার কথা হচ্ছে, গ্রামভেদে 
সেকালের কে'ম্পানীর রাজত্ব মাইনের তফাৎ হত। কলকাতা কা 
গোবিন্দপুরের রাজন্ব আধিকারিকের মাইনে যখন চার টাকা সুতানুটিতে 
তখন তিন টাকা। কলকাতা গোরাপ্রধান অঞ্চল বলে যদি তার 
শিকদারদের মাইনে বেশী হয়, গোবিন্দপুরের সে কৌলিন্ত কোথ! ? যদি 
বলা হয় আমানতের বেশি কমের ওপরে শিকদারের মাইনের তারতম্য 
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হত তাহলে ও হিসেব মেলে কই? কেননা, কলকাতার আর 
গোবিন্দপুরের আদায়ের পরিমাণ যখন যথাক্রমে ২৮৫৮৮: পাই এবং 
২৪২৬৩ পাই, স্ৃতান্থুটির আমানত তখন ২৭৯৮৬ পাই । তবে একট! 
ব্যাপার আছে। কলকাতার গ্রামের জমি বাড়ির খাজন। শতকরা 
দশভাগ বাটাসহ যখন ৩২৪1/৬ পাই, গোবিন্দপুরের ১৭৬ টাক! 
তান্ুটির মাত্র ১৪৭৯ পাই । মোট খাজনাই কি শিকদারের মাইনে 
ঠিক করার মাপকাঠি ছিল ? বলা শক্ত । তবে এদের সম্বন্ধে আলোচনায় 
সবচেয়ে বিস্ময়কর দিকটা হচ্ছে কোম্পানীর কলকাতার একেবারে 
উষালগ্নে বাঙালীপট্রির দণ্ুমুণ্ডের মালিক কালা জমিদার__নন্দরাম 
সেনের মাইনে ছিল ছু'টাকা। আর শিকদারদের মাইনে তিন-চার 
টাকা অর্থাৎ রাইটারদের সমান। এমনকি কাজ করতেন তারা ? 
তাদের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কোম্পানীর নথিপত্রে কোথাও বিশেষভাবে 
উল্লেখ নেই কেন? নেই এমনকি তাদের ছু'জনের কে কিছুর সম্বন্ধেও 
সামান্তাতম সংবাদ । ব্যাপারট? বিস্ময়কর বই কি ! রর 
এর চেয়ে পাটোয়ারীরা অনেক কীতিমান। এদের বেলায়ও 
গ্রামভেদে মাইনের কম: বেশী হত। স্ুৃতানুটি আর কলকাতার 
পাটোয়ারী যখন ছু'্টাকা করে পেতেন__গোকিন্দপুরে পেতেন দেড় 
টাকা। এরা খাজনা আদায় করতেন। এবং হিসেবপত্র রাখতেন । 
বলা বাহুল্য, পাঁটোয়ারীরা হতেন স্থানীয় ব্যক্তি। এবং খুব সম্ভব 
কলকাতায় প্রজাদের দেয় পাটা এরাই তৈরী করতেন। 
সতেরশ” সাত সালের জুন মাসে এইলব পাঁটোয়ারীদের হঠাৎ 
মাইনে বেড়ে যায়। ছু'টাকার জায়গায় চার টাকা । এবং এদের কাজও 
বেড়ে যায়। এর কারণ, এই সময় কোম্পানী তার কলকাতার 
জমিদারীর প্রথম মাপজবিপ শেষ করে। এবং এর ফলে সবিন্ময়ে 
লক্ষ্য করে 2 05 00071080% ৮125 196105 01762,050) 17020 
06150051006 702.51105 101 17211 005 £100100 006 1909559560. 
"112 (0০01001] 2150 01500%6160. 002 1116 10190] 16106 0011- 
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0015 17250 10210 119,111 0915 15601009220. 90101005001 
10005 £07 (17611 ০ভ্বা] 2.081026. এই আবিষ্কারের ফলে 
কোম্পানী পুরনো পাটোয়ারীদের সরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় নতুন 
লোক নেয় এবং ছুন্নীতি দূরীকরণের জন্যে মাইনে বাড়িয়ে দেয়। 
এবং কিস্তিতে কিস্তিতে নয়, সালিয়ান। খাজনা এক থোকে আদায় 
করতে পারলে “কমিশন” দেবার রেওয়াজ করে । রামনাথ পাটোয়ারীর 
গল্পে এসব নিয়ে খুর্টিয়ে আলোচনা হুবে। 

কোম্পানী যে শহর পত্তনের সময়ে গ্রাম্য মুখিয়া বা মগুলদের 
মাইনে দিয়ে রাখত তার কারণ বোর হয় এরা স্থানীয় মনোভাব রীত- 
করণ বুঝতে কোম্পানীর কর্তাদের সাহায্য করত। কোম্পানী যে 
তাদের খুবই সম্মান করত তাঁর প্রমাণ তাদের নিয়োগের সময়ে তাদের 
শিরোপা কিনে দিতে হত। একমাত্র দালালদের কোম্পানী এই সম্মান 
দেখাত। 

কোম্পানীর দিশি কর্মচারীদের জমিদাররা ছাড়ী আরও যারা খুবই 
খাতির পেতে তারা উকিল (5৪151 ) সে কথা গোড়াছেই বল। হয়েছে। 
এরা কোম্পানীর “্যামবাসাডর' বা! দূত হিসেবে কাজ করতেন নবাব 
প] স্ুবেদারদের দরবারে? এদের মাইনে হত মোটা । গোবিন্দপুরের 
যে উকিলের কথা পায় যাচ্ছে তার মাইনে কিন্তু মাত্র পাচ টাক 
অন্বাভাবিক রকম কম। কেননা, সতের শ' চার সালের তেইশে 
মার নথিপত্রে রয়েছে, এদিন হুগলীর রামচন্দ্র বলে একজনকে মুখিদ- 
কুলি খাঁর দরবাঁবে ইংরেজদের উকিল হিসেবে নিয়োগ করা হয়। 
তার মাস মাইনে কুড়ি টাকা । ঘোড়ার জন্য তিনি অতিরিক্ত পেতেন 
পাচ টাকা । আর সামনে পেছনে যাবার জন্য সড়কি বল্লমধারী ছুজন 
পেয়াদ।__যাদের মাইনে গুনত কোম্পানী তাঁর খাজাপ্ীখানা থেকে । 

দিশি কর্মচারীদের মধ্যে সবচেয়ে নীচু পংক্তিতে বসত কাহারর। । 
এর! সাধারনত সমাজের নীচু স্তর থেকে আদত এবং কাছা'রিতে 
চাকরের কাজ করত। 
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কিন্ত কলকাতার মৌচাক আস্তে আস্তে যেমন বড় হতে লাগল, 
জমে উঠতে লাগল মধুভাগু, দেখা গেল, কোম্পানী দিন দিন বেশ কৃপণ 
হয়ে উঠছে। তার কাজের পরিধি বাড়ছে, কিন্তু কমছে কর্মীর সংখ্য। | 
বিশেষ করে যারা সাধারণ ছোটখাট চাকুরে। কোম্পানীর আয় 
যখন বেড়ে তিনগুণ হয়েছে, পাকিনসন ল'কে কলা দেখিয়ে কোম্পানী 
তার কর্মী সংখ্যা কমিয়ে ফেলেছে । এই খাতে ভার ব্যয় মোটেই 
বাড়েনি। এটা কি করে সম্ভব ? আ্গকের দিন যাকে বলে রর্যাশ্যান- 
লাইজেশন” বা যুক্তিযুক্ত প্রয়োগ, মনে হয়, কলকাতার আগ্ভিকালে 
কোম্পানী তার আশ্রয় নিয়েছিল। বেঞামিন বাউচার ছিল কোম্পানীর 
কাছারির গোরা জমিদার এবং বক্সী বা তবিলদার। তখন কাজকর্ম 
কম। কোম্পানী তাকে বললে, বাঁপুহে, এইসময় হাতে ত কাঁজ কম, 
কলকাতাটা এই অবকাশে মাপজরিপ করে ফেল। মনে হয়, 
যাদের হাতে কাজ কম এমন কালা শ্রমিকদেরও এই কাজে নিয়োগ 
করে কোম্পানী এর বাবদ খরচ অনেক কমাতে পেরেছিল । 

যে করেই হোক, সতেরশ” এগার সালের হিসেবে দেখা গেল, 
কোগ্ডানী তার জমিদারীরু কর্মচারীর সংখ্য। কমিয়ে ফেলেছে । নীচের 
হিতেব থেকে সেট! স্পষ্ট হয়ে উঠবে £ 














ডিহি কলকাতা 
অক্টোবর? ১৭০৩ মার্চ, ১৭১১ 
কোতোগ্নান -- ১ জন কোতোয়াল -- ১ জন 
রাইটার -- ৪ জন রাইটার -- ৪ জন 
পিয়ন --7 ১৫ জন পিয়ন সা ২ জন 
পাইক -- ১০ জন পাইক ৮ জন 
তহশিলদার -- ৪ জন তহশিলদার -- ৪ জন 
ঢুলি _- ১ জন ঢুলি -- ১ জন 
শিঙাবাদক -- ১ জন বি বাজনদার -- ১ জন 
রি চ 68%)7 

হালালখোর --: ১ ৫ টে হালালখোর -- * জন 

মোট -- ৩ বস রা চানিশ মোট -_- ২২ জন 
২০ ৃ 





শিকর্দার -- ১জন 
মণ্ডল --৩ জন 
পাটোয়ারী --১ জন 
পিয়ন --- ৫ জন 
মোট --:১৭ জন 
শিকদার -- ১জন 
পাটোয়ারী -- ১ জন 
পিয়ন _- ৫জন 
... মোট-_ ৭ জন 
শিকদার -_ ১জন 


পাটোয়ারী _- ১ জন 


উকিল _-- ১জন 
রাইটার -- ২জন 
কাহার -- ৮ জন 
মোট ১৩ জন 


দর্বসমেত -_ ৬৭ জন 


কলকাতা 
শিকদার 


মণ্ডল 

পাইক 

পাটোয়ারী 
মোট 





সুতা নুটি 
1শকদার 
পাটোয়ারী 
মণ্ডল 
পাইক 
পিয়ন 
ঢলি 





গোবিন্দপুর 
শিকদার 
পাটোয়ারী 
পাইক 





মোট 


-- ১জন 
২ জন 
-_ ৬জন 
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প্রসঙ্গত বলা দরকার, গোবিন্দপুরের যে উকিল, রাইটার, বা 
কাহারদের দেখান হয়েছে তারা কিন্তু সুধু গোকিন্দপুরের জন্যে নিযুক্ত 
ছিলেন না। যদিও হিসেবের খাতিরে তাই দেখান হয়েছে কিন্তু তিনটি 
জায়গার জন্তেই তাদের রাখ। হয়েছিল । 
সে বাই হোক, এই হিসেব থেকে দেখ। যাচ্ছে, কোম্পানী কি নিখুত 
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ভাবেই ন! তাদের কর্মচারীদের সংখ্যা প্রয়োজনভিত্তিতে বাড়িয়েছে বা 
কমিয়েছে। এই খাতাপত্র থেকে কলকাতার টোৌন বা বাজারের উত্থান 
পতনের ছবিটাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে । দেখ! যাচ্ছে, আঁট বছরের মধ্যে 
ডিহি কলকাতার কাজকর্মে ঝামেলা! অনেক কমেছে । ইংরেজ শাসন, 
তার ব্যবসার মতই যে ধীরে ধীরে শিকড় গেড়ে বলেছে, পিয়নের সংখ্য! 
পনের থেকে ছুই এবং পাইকের সংখ্যা দশ থেকে আট করার মধ্যে 
সেই সত্যট। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক । অপর পক্ষে 
টৌন কলকাতার পাটোয়ারী একটার জায়গায় হচ্ছে দুটো, অথচ গ্রাম্য 
মণ্ডলের পোষ্ট তখন তিনজনের জায়গায় একজন | অর্থাৎ স্থানীয় 
রহিস ব্যক্তিদের প্রয়োজন, গ্রাম্যজীবনে তাঁদের প্রভাব কমের দিকে, 
জন কোম্পানী নিজের শক্তিতেই নিজেব প্রতিষ্ঠা খুঁজেছে এবং কিছুটা 
লাভও করছে । এইখানেও পিয়ন-পাইকের দলে ভাঙন ধরেছে। 

নুতীনটির কাপড়ের ব্যবসা যে ফলাও হচ্ছে, এই কর্মচারীর সংখ্যা 
ডবল হওয়াই তার পরোক্ষ প্রমাণ । যেখানে পাটোয়ারী একজন ছিল, 
সেখানে হল তিনজন । ভাবী বড়বাজার জমতে আরস্ত করেছে | তাঁর 
বাজারে বৃহৎ ব্যবপায়ীদের মধুপগুঞগন শোনা যাচ্ছে। লোকসংখ্য। 
বাড়ছে । আর তাই বাড়ছে পাট্টা দেবার লৌক। খাজন! নেবার 
লোক । বাঁজারে ঘন ঘন ঢোল সহরৎ দরকার হচ্ছে । তাই ঢুলি আসছে 
তার ঢোল নিয়ে। ডিগ, ডিগ করে ঢোলের কাঠি পড়েই চলেছে। 
পড়েই চলেছে । এই ন্তৃতানুটিতে তখন একটা আঁধটা নয় ন্টা 
বাজার। চালের বাজার, নূনের বাজার জমজমাট ৷ চাল চালানোর 
শুক্কই শুধু আদায় হচ্ছে--১৯৪০ | এদিকে গোবিন্দপুর কেমন যেন নিবু 
নিবু। আগে তার পাইক লাগত না, এখন লাগছে। পাটোয়ারী 
সেই একজন! 

এই আট বহরের বিবর্তনে কিন্তু শুধু প্রয়োজনভিত্তিক নিয়োগ- 
ছাঁটাই করেনি কোম্পানী, কর্মচারীদের মাইনে-পত্র কম বেশী 
করেছিল। শিকদারের মাইনে বেড়ে চার টাকার জায়গায় হয়েছিল 


৮৬ 


পাচ। মগ্ুলদের তিনজনের মাইনে ছিল ছুটাক।। এখন টাকা" 
টাকা। পাইকদের মাইনে কমে ছু'টাক। থেকে দেড়টাকা' দাড়িয়েছে । 
ঢুলিদের হয়েছে বার আনা । পিয়নদের মাইনে কিন্তু যেকে সেই। 

কিন্তু ছোট খাটই হোক আর বড়সড়ই হোক, কর্মচারীদের কথ 
বলতে গেলে, ছাটাই এরিট্রেঞ্চমেন্টের কথা এসেই পড়ে । কোম্পানীর 
শহর কলকাতায় কলির সন্ধে নামত না নামতেই ছ!টহি 
নুরু হয়েছিল। প্রথম ছাটাই হয় রাজনৈতিক ডামাডোলে। সতেরশ? 
চার সাল নাগাদ যখন নতুন আর পুরনে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী-__আমে 
দুধে মিশে গেল, দেখা গেল দিশি কর্মচারীদের আটি খোল সব বাদ। 
একেবারে ঝাড়েমূলে উচ্ছেদ! সেই হুকুমংট1 ছিল-_40:0675৫ 
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বলাবাহুল্য এদের মধ্যে কলিকাতা জমিদারীর কর্মীরা পড়েননি । 
ধাদের ওপর ছাটাই-এর কোপ পড়েছিল, তারা! কোম্পানীর বৃহৎ যজ্ঞের 
খত্বিক-পুরোহিত। তারা কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে থাকতেন, গুদামে 
কাঁজ করতেন। অবশ্য জয়েন্ট কোম্পানী থিতু হয়ে বসলে, পরের এক 
হুকুমে তাদের পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেওয়া হয়। খুবই বাঁচোয়া । 
নয়তো বেশ কিছু গরীব বাঙালীর ভাত মারা গিয়েছিল আর 
কি! 

কলকাতায় সত্যি করে বড়লড় ছাটাই-এর কথা জন কোম্পানী 
চিন্ত। করে সতের শ' এগার সালের এপ্রিল মাসে । এই সময়ে এক 
সঙ্গে বহু লোকের চাকরী গিয়েছিল। এবং তাঁর ফলে কোম্পানীর 
বেঁচেছিল বার শ" টাক! প্রতিমাসে । সেই আদেশটা হুবহু এই 
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অবশ্য শাস্ত্র বলেছেন মধুরেণ সমাঁপয়েৎ। কাজেই ছাটাই-এর 
কথা বলে জন কোম্পানীর কলকাতার গোড়ার যুগে দিশি চাকুরের 
মুখবন্ধ শেষ করা ঠিক হবে না। সেকালের কলকাতায় মাঝে মাঝে 
প্রয়োজনবোধে হঠাৎ বেশি সংখ্যায় টেম্পরারি-_-সাময়িক লোকজন 
নেবার গল্পও রয়েছে । সতের শ' ছ' সালের ডিসেম্বর । সেই কনকনে 
শীতে কলকাতার দিশি ডাকাতরা চড়াও হস্তে অনেক কয়জন গৃহস্থের 
বাড়ীতে ডাকাতি করল। বেশ কয়েকজন মারা গেল। সামান্য 
কয়জন কাল] পাইক বাধ! দিত গিয়ে চোট খেল। কোম্পানীর টনক 
নড়ল। কোম্পানী একগ্রিশজন দিশি পাইক নিয়োগ করলে। 
কোম্পানীর কনসালটেশন বইয়ে লেখা হল-_--10701515010606582. 
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মোটামুটি এটাই হল আগ্িকালের শহর কলকাতার দিশি 
কর্মচারীদের কাহিনীর মুখবন্ধ। উঠন্তি মূল পন্তনেই চেনা যায়। 
এর পরে মাদি কলকাতা অনেক বেড়েছে । এমন বেড়েছে যে চেনাই 
যায় না। বেড়েছে তার আমলার সংখ্যা। তবে তার ধার! মোটামুটি 
একই রকম । কালে কালে অনেক বঙ্গতনয় কোম্পানীর নানা কারবারে 
চাঁকরীতে ঢুকেছে । কোম্পানীর পে-অফিনে তখন গণেশরামের ছ'হাতে 
উপরি কামাচ্ছে। কাপড়ের গুদামে কাপড় মাপতে মাপতে বাঙালী 
সন্তান আখের গোছাচ্ছে। তখন কলকাতা সবেমাত্র কুড়ি। কি তারও 
আগে সবুজ পাতার বুকে সগ্ধ জন্ম নিয়েছে । ফুল হয়ে ফুটতে তার 
অনেক দেরী। তার মৌচাঁক বসতে সুরু করেছে। আরও বাড়বে। 
আরও বাড়বে । কত না মৌমাছির ভিড় বাড়বে । আরও অনেক মানুষ 
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আসছে। আসবে । নতুন নতুন কাঁজ নিয়ে। বৃত্তি নিয়ে। তার 
কত বৈচিত্র্য । কত বাহার । 
ক স ্ 

এবং এমনি চিত্তাকর্ষক সেকালের জন কোম্পানীর বড় বড় বাঙালী 
কর্মচারীদের বিচিত্র, বিস্তৃত চাকুরে জীবন, জীবন-চর্ধা,ধাদের মধ্যে 
অষ্টাদশ শতকের নতুন বাঙালীর জন্ম হচ্ছে। অভ্যুদয় হচ্ছে। 
এদেবই এক পথিকৃৎ কাল! জমিদার নন্দরাম সেন। তার গল্প দিয়েই 
আরস্ত কর! যাক । 


ত্৫ 


কালা! জমিদার 


নন্দরাম সেন 


সাত সকালে শহর কলকাতায় ডিগডিগ, করে ঢ্যাড়া পড়তে 
লাগল। কোম্পানীর মাইনে করা খাস ঢুলি পিঠে জয়ঢাক ঝুলিয়ে 
চোল সহরৎ করে গেল কলকাতার হাটে হাটে। সন্তোষ বাজার, নতুন 
বাজারে বাজার করতে এসে ছেলে বুড়ো সবাই শুনল কোম্পানী 
বাহাদুরের নহুন আদেশ £ নন্দরাম সেনের নগদ টাকা, স্থাবর অস্থাব্র 
কোন সম্পন্তি যদি কারও কাছে থেকে থাকে, কোম্পানীকে না জানিয়ে 
তিনি বা তারা যেন কদাপি সেগুলি নন্দরাম বা! ভার আত্মীয় স্বজনকে 
প্রত্যাপণ না করেন। যতদিন পর্যন্ত না কোম্পানী তাদের শহর 
কলকাতার জমিদারীর খাতাপত্র “চেক করে সেনমশায় কি পরিমাণ 
টাকা তছরূপ করেছেন-_-ভার একট! হালহদ্দ ঠিক করে উঠতে 
পারেন, ততদিন যেন নগরবাসীর! নন্দরাম সেনের জিনিসপত্র টাকাকডি 
সব আটকে রাখেন-.-ডিগ.৬**ভিগ৬*ডিগ. | এট সতের শ' নয় সালের 
কথা। মে মাসের কাঠফাটা রোদ্দরে কলকাতার ছাতি ফেটে 
যাচ্ছে। গঙ্গার বিস্তৃত বেলাভূমিতে আগুনের হল্কা উঠছে। হাটু 
পর্যন্ত ধুলোর রাস্তা তেমনি আগুনের মত তেতে উঠেছে। সন্ত আগত 
সাহেব মেমেরা ঝাঁপ ফেলে ঘরে ঘরে ত্রাহি ত্রাহি রব ডাকছে। বড 
বড় টানা পাখার হাওয়াও তাদের যাতনা কমাতে পারছে না। কাজ- 
কর্ম করবে কোথেকে ? কিন্ত মাথায় ভিজে গামছার বিড়ে বেঁধে 
বাঙালী ঢুলি ঠিক ঢোল সহরৎ করে যাচ্ছে। 

এখন অবশ্ঠই বলে দিতে হবে কে এই বঙ্গতনয় নন্দরাম সেন। 
কিন্ত মেকালের কাল! কলকাতায় কাউকেই সেট! বলবার প্রয়োজন 
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অনুভব করেননি কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল । সেকালের হাটখোল! 
অঞ্চলের তিনি এক বিশিষ্ট বাঙালী । আড়াইশ” বছরের অনাদরের 
ধুলো সরিয়ে আজ নন্দরামের নামের জীর্ণ কঙ্কালটাই কোনক্রমে তুলে 
আন। যায় বিস্মৃতির কবরখান! থেকে । সেনমশায় মৌলিক কায়স্থ এবং 
কলকাতার জন কোম্পানীর সরকারী কাছারিতে তিনিই বোধকরি 
প্রথম বড় কাল। অফিসার । 

কিন্ত আগের কথাট! আগে বলে নেওয়া ভাল। সাবর্ণ চৌধুরীদের 
কাছ থেকে তেরশ টাকায় কিনে ইংরেজর। লাট গোবিন্দপুর সুতানুটি 
কলকাতা আর ডিহি কলকাতার জমিদার হয়ে বসল । কলকাতায় আস 
ইংরেজদের অনেকেরই মধ্যে বিলাতী ব্যারণদের রক্ত ঘুমিয়েছিল। 
ভারা ভাবলে, জমিদারী-_মন্দ কি? কিস্ত আর একটা দিকও ছিল। 
এই জমিদারীর জন্তে হুগলীর কোষাখানায় বছরে মালগুজারি জমা 
দিতে হয় আন্দাজ পনের শ' টাকা । সে টাক! যাতে কোম্পানীর 
তহবিল থেকে না যায় সেটা ত দেখা দরকার । কেনন। লগ্ুনের জন 
কোম্পানী ব্যবসা! বোঝে । অন্য কিছু বুঝতে চায় ন7া। জমিদারী 
করতে গিয়ে যদি কোম্পানীর ট'ণাক থেকে কড়ি লাগে তাহলে কি 
আর তার! আস্ত রাখবে নাকি কলকাতার কাউন্সিলকে ? কাজেই 
মাছের তেলে মাছ ভাঁজবার জন্তে জমিদারী থেকে ঠিকমত রাজস্ব 
আদায়ের সাধু উদ্দেশ্যে কলকাতা কডিন্সিল তাদেরই কনিষ্ঠতম 
সভ্যকে কলকাতার জমিদার করে দিলে । 

সপ্তদশ শতাব্দী শেষ হয়ে ঠিক অষ্টাদশ শতক সুরু হল। সতের 
শ*সাল। কল্কাতার প্রথম জমিদার তার কাছারিতে বসলেন। 
আজকের লালবাজারের আশেপাশে কোথাও ছিল তার এজলাস! 
ভ্ুলভ সম্মানের অধিকারী এই এতিহানিক ব্যক্তি__রালফ, শ্যেলডন। 
কিন্ত পাইক পেয়াঁদা নগদী গোমস্তা কই? প্রজারা সব দেশী । তাদের 
কথাবার্তী বুঝে যথাবিহিত সব করে কে? কাজেই করিংকর্মা একজন 
দেশী লোক খোঁজ। শ্যেলডন খুজে বের করলেন নন্দরাম সেনকে । 
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বহালতবিয়েতে জন কোম্পানীতে মাত্র কয়েক বছর কাজ করে 
নন্দরাম অচিরেই দশজনের একজন হয়ে উঠলেন । দিব্যি তোফ। চাকরী । 
তখন কাল! জমিদার মানে কাল! কলকাতার দগুমুণ্ডের কর্তা । দেশী 
লোকের মরণ কাঠি-__জীয়ন কাঠি। তাছাড়া নন্দরামের হাতে 
সেকালের রেওয়াজে বহু লোকহিতকর কাজও হয়েছিল। তার 
একট? ফায়কর্দর দেবার চেষ্ঠা! কর! হয়েছে তার জীবনীকাব্যে। সেগুলি 
ছাড়ীও কলকাতাবাপীদের গঙ্গান্ানের জন্য আহেরীটোল। ঘাটের 
আরও নীচে র্থতলার ঘাট বুল একট! স্ানের ঘাট স্থাপন করে 
গিয়েভিলেন। সে পাক! ঘাট আজ গঙ্গার গর্ভে । বিস্মৃতির কোলে । 
কেবল উড লাহেবের আক লেকালের ম্যাপে তার ঠাই রয়ে 
গেছে। আজ কলকাতায় তার স্মৃতিরক্ষা করছে তার কীতিবহ 
শিবালয় ও তার নামে শোভাবাজারের একটা গলি। কর্পোরেশনের 
আটা ্ীটফলকটি হয়ত বা কোন কৌতুহলী শহরবানীর মনে উত্তরে 
ক্ষ্যাপা বাতাসের মত আচমক] নান প্রশ্রলনাকীর্ণ কোন বিচিত্র স্মৃতি 
জাগিয়ে তুলতে পারে ! 

কিন্তু অত সহজে নন্দরাঁম সেনকে ভুলে যাওয়।৷ বোধ করি শহর 
কলকাতীর ঠিক হবে না। আমরা যখন ভারতীয় সিবিলিয়ানদের 
নাম ঘুখস্থ করি, প্রথম বাডীলী রথার্থীর কথ! বলি, ম্মরণ করি 
সশ্রদ্ধচিত্তে, তখন নন্দরামকে ভুলি কোন অজুহাতে? এবং 
কলকাতার প্রথম কাল! জমিদার হিসাবে তিনি যে কোম্পানীর 
যথেষ্ট আস্থাভাজন হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। বছর চারেক 
বাদে শ্যেলডনের যখন প্রমোশন হ'ল, বেঞ্জামিন বাউচারকে রাজ- 
পাট বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি, নন্দরামকেও দিয়ে গেলেন 
বাউচারের হাতে । এবং ব্যাপারটা প্রণিধানযোগ্য যে অধস্তন 
কর্মচারীদের চুরি-জুয়ীচচ,রিতে তিতিবিরক্ত হয়ে বাউচার যখন কলকাতা 
কলেকটরীর খোল-নলচে সব পান্টে ফেলে কাউন্সিলের-_বিশেষ 
করে শ্যেলডেনের, কোপে পড়লেন তখন সতের শ" পাঁচ সালের ছাব্বশে 
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জুলাই কাউন্সিলের সম্যক উপলব্ধির জন্য আনুপৃবিক ঘটনার বিবরণ 
দিয়ে বাউচার যে চিঠি লেখেন কাঁউন্সিলকে, তাতেও নন্দরাম সেন 
সম্বন্ধে সরাসরি কোন “করাপসনের চার্জ আনেননি তিনি। 

বরঞ্চ এই ডামাডোলে নন্দরামের এক অবিশ্বীস্ত সততার কাহিনীই 
লিপিবদ্ধ রয়েছে । ব্যাপারটা হয়েছিল অনেকটা এইরকম । কাউন্সিলকে 
বিশেষ করে প্রাক্তন জমিদার শ্টেলডনকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে এক 
সঙ্গে কমসে কম ছয়জনের চাকরী খেয়ে দিলেন বাউচার। তাঁতে 
স্টেলডন গেলেন ক্ষেপে । তার মানে ঘা লেগেছিল, বুঝি বা স্বার্থেও। 
তিনি কলকাতা কাউন্সিলের হয়ে সরাসরি অভিযোগ করলেন-__ 
কোম্পানীর কাজে এত সব গণ্ডগোল, যাঁর জন্যে এত সব বরখাস্ত, 
তবে কারণ আসলে বাউচারের অকর্ঘণ্যত। ও অপদার্থতা। বাঁউচারও 
কাউন্সিলের মেম্বর | হোক না কনিষ্ঠতম | রুখে দাড়ালেন । তখন নিজের 
অভিযোগ প্রমাণ করার জন্য শ্ঠেলডন একটা ঘটন। ফাঁস করে দেন । 
বলেন, দেখ বাপু, শুধু গদীয়ান হয়ে ঘুমৌগ তাই তোমার লোকলক্ষর 
যাদের ভূমি তাড়িয়ে দিয়েছ তারা গত অল্প কয়েকদিনের মধ্যে *কমসে 
কম কোম্পানীকে হাজার তিনেক টাঁক1 ফীকি দিয়েছে । বাউচান 
প্রতিবাদ করে বললেন, এই রকম অমূলক অভিযোগের অর্থ কি? এর 
কি কোন প্রমাণ আছে? 

শ্যেলডন টেবিল চাপড়ে বললেন, আলন্ৎ আছে । আর তার প্রমং 
নন্দরাম। কলকাঁতীর প্রথম জনিদার কিরে কেটে ভগবানের নাম 
নিয়ে কাউন্সিলকে জানালেন-_নন্দরাম তীর কণছে শ" ছুই টাকাঁর থলি 
জম! রেখে গেছে । সেট কোম্পানীর সম্প্রতি তছরূপের টাকার তার 
হিস্যা । শেয়ার মাত্র । 

যতদূর মনে হয়, এটা একটা আস্ত যোগসাজস কাহিনী । শ্যেলডনই 
নন্দরামকে দিয়ে ব্যাপারট1 গড়েপিঠে তৈরী করেছিলেন বাউচারকে 
হেনস্থা করার জন্যে । নয়তো, নন্দরাম এতটা ধোয়া তুলসী হতে 
গেলেন কেন ? মাসে ছু'টাক। মাইনের চাকরীতে ঢুকে নন্দরাম অচিরে 


৩২. 


যে বিপুল ধন-সম্পত্তির অধিকারী হ'ন তাতে, এ ধরনের গল্প যেন 
খাপ খায় না। সে যাই হোক, শ্টেলডন যাই বলুন, বাঁউচার তাঁর কোন 
কথাই শোনেননি এবং পুরনো কর্মচারীদের ঝাঁড়ে বংশে উচ্ছেদ করে 
তিনি জগৎ দাস নামে এক ব্যক্তিকে কলকাতার ব্ল্যাক জমিদার পদে 
নিয়োগ করেন তারই বেনিয়ান হিসেবে । তবে ছুঃখের কথা জগৎ 
দাসও জন কোম্পানীতে বেশিদিন চাকরী রাখতে পারেননি এবং 
বিস্ময়ের কথা, তার খালি জায়গায় মাঝে মাঝে চাকরী করেছে আন 
কেউ নয়-_সেই অসাধু সন্দেহে অপস্যত নন্দরাম সেন ! 

হ্যা, মনে হয় কলকাতা কাউন্সিলের জবরদস্ত সভ্য রালফ, 
শ্টেলডনের কল্যাণে নন্দরাম সেন মাঝে মাঝে বেশ কিছুকাল 
“একটিনি” করেছিলেন অবশ্য ঠিক কতদিন সে কথা জানা যায় না। 
কেন না, জগৎ দাসের শেষ বেশ চাকরী যাওয়ার পর আর এক 
বাঙালীকে এ পদে বসান হয়। তিনি রাঁমভদ্র । "তারপর একজন 
ফিরিঙ্গীকে বহাল করা হয়। কিন্তু ফল যে ভালো হয়নি, তার প্রমাণ 
গোবিন্দরামের চাকরী । লে সব কাহিনী পরে প্রকাশ । তবে 
শেষের দিকের চাকরীই নন্দরামের কাল হয়। কেন না, এই 
সময়েই তার বিরুদ্ধে কোম্পানীর টাকাকড়ি তছরূপের অভিযোগ 
মাসে। অবশ্য সেটা ঠিক তার “প্রন রালফ শ্যেলডনের ম্বৃত্যুর পরই । 

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই! কলকাতার আবহাওয়ায় শ্ঠেলডন 
দিন দিন বেশ কাহিল হয়ে পড়ছিলেন। ওষুধে ডাক্তারে দেহ 
জরজর। এমন সময় বললে সবাই, হাওয়া বদল কর। তখন 
কলকাতায় সাহেব ডাক্তার এসে গেছে । মোটামুটি একটা চিকিৎসার 
ব্যবস্থা হয়েছে । বিশেষ করে সাহেবদের । ডাক্তাররা সব রকম 
চেষ্টাচরিত্তির করে বললেন, হ্যা, আপনি একটু হাওয়া বদল করেই 
আস্থন। সাহেবদের হাওয়া বদল সেকালে শিমুলতলা-গিরিডি-মধুপুরে 
নয়। গঙ্গায় বজরা ভাসিয়ে ব্যারাকপুর-হুগলী-কাশিমবাজার দ্বুরে 
আসা। 'ওদিকের জলহাওয়ায় স্বাস্থ্যের স্পর্শ পেত অনেক সাহেব । 
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ডাক্তারের প্রেসক্রিপসন। কাউন্সিল রাজী । মার্চ মাসের এক সোনার 
সকালে মেরী নামে এক বজরায়--আযাডামস তার কাপ্তেন- শ্যেলডন 
বেরোলেন স্বাস্থ্য উদ্ধারে। এই নৌকাবিহারে মনে হয় তীর সঙ্গী 
ছিলেন সেই পরম অনুগত পুরাতন ভূত্য নন্দরাম সেন! 

মন্দভাগ্য আর কাকে বলে, গঙ্গার অমন ফুরফুরে হাওয়ায় শ্যেলডনের 
ন্বাস্থ্যের কোনই উন্নতি হল না। হপ্তা পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই-- এপ্রিলের 
হাবিবশে কলকাতা! কাউন্সিলের কাছে খবর এল হুগলীতে কৃতী ইংরাজ 
কৃঠিয়াল শহর কলকাতার প্রথম গোরা জমিদার রালফ. শ্যেলডন 
ভগবান যীশুর শরণ নিয়েছেন। কলকাতার কবরখানায় তাকে 
সমাধিস্থ করার জন্য তার নশ্বরদেহ নিয়ে আসা হল। তবে সবচেয়ে 
দুঃখের কথা, শ্যেলডন বেচারী মরবার আগে জানতেই পাঁরল না ইষ্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানী তার কর্মদূক্ষতাঁর শ্বীকৃতিম্বরূপ তাকে কলকাতার 
গভননর করে দিয়েছিলেন ! 

আর শ্যেলডনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নন্দরামের মাথার গুপর থেকে 
ছাতা সরে গেল। কপাল ভাঙল । নন্দরাম অনাথ হয়ে পড়লেন । 
শুরু হল নন্দরামের যত কিছু ভাগ্যবিপর্যয়। তবে মে হেন 
কোনঠাসা অবস্থাতেও নন্দরাম কাউন্সিলের সঙ্গে বেশ জোর পাঞ্জা 
কষেছিলেন। কুটনৈতিক দাবার ছকে বেশ নিখুত চালই চেলেছিলেন। 
হেরে গেলেন সে তার ভাগ্য ! কুটবুদ্ধি নন্দরান সহজেই আঁচি করতে 
পেরেছিলেন শ্যেলভনের অবর্তমানে কলকাতায় তার জন্তে কি অশেষ 
দুর্তীগই না অপেক্ষা করে আছে । তিনি হুগলীতে ভাশ্রয় নিলেন। 
সেখানকার সুবেদারকে জপালেন, খুব সম্ভব বেশ কিছু টাকাকড়ি 
কবলালেন। তারপর ইংরেজদের হাত থেকে তীকে বাঁচাবার জন্য 
জোর তদ্বির তদারক সুরু করলেন হুগলীর মুঘল দরবারে । 

সবই করলেন নন্দরাম কিন্তু শৈষরক্ষা হল না । শ্যেলডনের মৃত্যুর 
এক সপ্তাহ হয়নি, কোম্পানীর চিঠিতে স্ুবেদারকে জানান হল 
নন্দরাম খাজনা আদায়ের সময় কোম্পানীকে অনেক টাকা ঠকিয়েছে। 
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কাঁজেই-_“হি বিইং আওয়ার সারভেন্ট, উই মে হ্যাভ স্যাঁটিসফ্যাকসন 
কর দি আ্যাবিউজ টু দি কোম্পানী” অর্থাং_লোকটা আমাদের 
কর্মচারী। কাজেই কোম্পানীর যে ক্ষতি করেছে তাঁর পুরোপুরি উম্মুল 
করে নেওয়। আমাদের হক !, 

নন্দরাম হুগলীর সুবেদারকে ভালই জপিয়েছিলেন। প্রথমটা! 
নন্দরামকে ইংরেজদের হাতে তুলে দিতে রাজী হননি তিনি । তবে তখন 
ভাগ্যের পাঁশায় সবত্রই ইংরেজদের দান পড়েছে। সারা বাঁওলা 
দেশটাঁরই তখন হারের পালা । কাঁজেই সামান্ত সেনদশীয়ও যে আখেরে 
নাৎ হয়ে যাবেন, এ আর আশ্চর্ধ কি? ইংরেজদের নৌকাভেই সেন- 
নশায় এলেন কলকাতায় আর কলকাতায় তার স্থান হল হাজতে। 
সরকারী আযকাউনটেন্ট বগডেন সাহেব হিসেবপত্র দেখতে লাগলেন । 
যে জেলে একদিন নিজেই খবরদারি করেছেন ব্ল্যাক জমিদার হিসেবে 
সেইখানেই কয়েদী হয়ে ঢুকলেন নন্দরাঈ। আর তার সম্প্ঘি 
জাটকে রাখার জন্যে সারা কলকাতায় টানা পড়তে লাগল ঃ 
[এগতণভিগতভিগ। 

প্রায় বছর ছুই মেয়াদ হয় নন্দরামের। সতের শ এগানবর উনিশে 
এপ্রিল কোট উইলিয়মে কাউন্সিলের এক সভার বিবরণীতে জানা যায় 
মক্তিমূল্য হিসেবে নন্দরামকে তিন হাজার টাকাব জামিন দিতে হয়। 
এ পরিমাণ টাঁকাঁর জন্তেই আখেরে দাঁয়ী হন সেনমশীয়। নন্দরাম 
যখন হুগলীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন তাঁকে ধরতে কোম্পানীর 
ন'কি খরচ হয় ছু"শ" সাতচল্লিশ টাকা আট আন।। সে টাকাও উন্মুল 
নিয়ে ছাড়ে বেনিয়া কোম্পানী । 

কলকাতার নাট্যমঞ্চে কিন্তু সতের শ" ছেষ্ট সালে আর এক 
নন্দরামকে দেখা যাঁয়। কলকাতার পরবর্তী এক ব্র্যাক জমিদার 
গোবিন্দরাম মিত্তিরের নাতি রাধাচরণের ফাসির হুকুম মকুব করার জন্যে 
কলকাতার তাবড় তাবড় ছিয়ানববই জন বাঙালী ঝেড়ে এক দরখাস্ত 
করেছিলেন কলকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও গভর্নর স্পেন্সার 
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সাহেবের কাছে । সেকালের এই গণদরখাস্তকে সাহেবর। খুব ভয় করত । 
সেই গণদরখান্তে সই ছিল এক নন্দরাম সেনের। এই ভদ্রলোকই যদি 
কলকাতার প্রথম ব্যাক ডেপুটি নন্দরাম হন তা হলে বলতে হয় 
নন্দরাম খুবই ল্প বয়সে কোম্পানীর চাকরীতে বহাল হয়েছিলেন__ 
এই বছর কুড়ির মধ্যে । এবং তিনি খুব দীর্ঘজীবীই শুধু ছিলেন 
না, সেই অশীতিপর বৃদ্ধের কর্মক্ষমতাঁও কম ছিল না! বুদ্ধ বয়সেও 
গণ-দরখাস্তে সই করার মত মনের জোর বজায় ছিল তার ! 

কিন্ত সেত অন্যকথা। আসল কথা হচ্ছে নন্দরাদ সম্বন্ধে এই যে 
অপবাদ, এটাই কি সব? উইলপসন সাহেব দাস্টারী ঢ২-এ অবশ্য 
বলেছেন বে ব্র্যাক কলেইউর'দের অসাধুতা! সংক্রামক ! এবং ইট ইজ 
এ ফিচার হুইচ নিড নট একসাঁইট সারপ্রাইজ । ৪ মাস মাইনে 
ছু' টাকার লোকের যখন ছু” হাজীর টাঁকার মুনাফা কুড়াবার দায়ি 
পড়ে, তখন লোভ সামলান শক্ত । 

মাস্টার মশীয় ঠিকই বলেছেন। তবে মনে হয়, সবটা? বলেননি” 
নন্দরামের বিরুদ্ধে অভিযোগটা যখন তহবিল তছরূপের তখন সেটা 
হঠাৎ ফাস হয়ে যায় কি করে? তাহলে এতকাল কি কোন ইংরাজ 
বড়কর্তার জ্ঞাতদারেই এই তুছরূপ চলেছিল? এবং তছরপ প্রমাণ 
হবার আগেই কেন কোম্পানী তকে বাধতে গেল-_এ্ট। কোন দেশী 
বিচার? তাঁর জবাব কই? 

তাছাড়াও রহস্য আছে। উইলসন সাহেব আরও বলেননি, কি 
সেই রহস্তময় কারণ, যার জন্য রাঁলফ শ্যেলডন মারা যাওয়ার তেরান্তির 
পেরোতে না পেরোতে নন্দরাম সেনের নামে তহবিল ভছরূপের মামলা 
রুজু হয়ে গেল? পাইক-পেয়াদা পাঠিয়ে জারী হয়ে গেল গ্রেপ্তারী 
সমন। ব্যাপারটা কাকতালীয় নাও হতে পারে। খুঁটি সরে যাবার 
সঙ্গে সঙ্গেই নন্দরামের এই বিপর্যয় একালের মতই খুঁটি মাহাত্ম্য খ্যাপ* 
করেছে। সেদিকটা আলোকপাত করলে বোধ করি সেকালের কালা 
জমিদারদের চরিত্র আর এতটা কালে! দেখাত না! 
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কিন্ত এত কোর্ট-কাছারির নন্দরাম সেন। কোম্পানীর টাঁকা- 
আনা-পাই জমা খরচের খাতায় ধার নৈব্যক্তিক বিচরণ। খাঁর একমাত্র 
পরিচয়ই শুধু কলকাতার জন কোম্পানীর ঝান্থু আমল৷ হিসেবে। 
কিন্তু সব কিছু মিলিয়ে টুটাঁ-ফুটা মানুষ নন্দরাম সেন কই? অষ্টাদশ 
শতকের উষালগ্নে গ্রাম-কলকাতাঁর তখন উত্তরণ হচ্ছে শহর কলকাতার; 
অজত্র ইংরেজ জাহাজের ভিড়ে ভাগ্ীরধীর বুক চঞ্চল ; তাঁর বেলাভূমি 
নতুন শব্দে গন্ধে বর্ণে মাতোয়ারা এবং তাঁকে ঘিরেই পত্তন হতে সুর 
হয়েছে আনকোরা নতুন এক বাঙালী সমাজের-__-এই কাহিনীতে সেই 
নব সমাজের অন্যতম প্রবর্তক নন্দরাম মেন কোথা ? আম্মবিস্মৃত 
বাঙালী জাতি তার কোন হদিশ রাখে না। খবর রাখে না সেই 
সমাজের কীতি কাহিনীর ধারা! প্রকরণ--যার মধ্যে সগ্ভোজাত বাঙালী 
মনিসিকতার বিশিষ্ট প্রবণতা গুলি আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করেছে। 
তবে এই বিস্তৃত অবহেলা আর ছুঃসহ শুন্ততার"মধ্ে নন্দরামের একটি 
জীবনীকাব্য সংগ্রহ করা গেছে ( পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য )। শত বছরের পুরণে। 
এই কাব্য তারই অধ্যস্তন পুরুষের রচনা । মঙ্গলকাবযের আদলে 
লেখা পয়ারবদ্ধ এই চরিত কথা খণ্ডিত এবং যুক্তির নিকষ শিলায়। 
ইতিহাস হিসেবে, বেশিটাই মেকি। তবু নাই মামার তুলনায় কান! 
মামার একটা মূল্য থাকেই। তাই আসুন, সেই কাব্যের অন্তঃপুরে 
সন্তর্পনে পা ফেলে ঘরোয়া মানুষ নন্দরামের কিছুটা পরিচয় পেতে 
চেষ্টা করি। 


৩৭ 


নন্দরাম সেনের জীবনীকাব্য 


তেলিনীপোতা আবিষ্কারের মত আসুন আমরা কল্পনার গরুণ 
গাড়ী জুতে জজ এক পাঁড়াগীয়ের চৌহদ্দির' মধ্যে ঢুকে পড়ি। 
এখানে ওখানে ইতিউতি কয়েকখাঁনা চালাঘর, ক'জনই বা বাসিন্দা । 
তাদের সেয়েদের নাঁকে নথ, পায়ে মল । শীন্তিপুরে ডুরে শীডীপরা বউ 
পুকুর থেকে জল আনতে গিয়ে পিছু ফিরে একবার আগন্তক 
আমাদের দেখে নিয়ে তার সলঙ্জ ঘোমটাটা নথের কানাত পধন্ত 
টেনে দেবে। চড়কা বা 'তকলিতে কাট! সুতো নিয়ে গামছা! মাথায় 
হাটমুখো কোন মানুষ হয়ত বা থমকে কৌতৃহলে কিছুক্ষণ দীড়িয়ে 
থাকবে : 'গারপর চাকার একটানা ক্যাচ কোচ শব্দের রেশ যঙ্জণ 
না একেবারে মিলিয়ে যায়, ধুলোর মেঘ তুলে ছই গাড়ীর শেষ অম্প্ই 
রেখাটাঁও যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়ে যায় ততক্ষণ চলতে চলতে পিছু 
ফিরে দেখবে, আর ভাববে, এ" কারা এল এদেশে । কিসের 
প্রয়োজনে ? 

হাউপোলা হলে না হয় কথা ছিল, সেখানে নৌকা করে, ডিঙ্গি 
করে, ভাঁউলে-পিনিস করে লোক আসে; ভিন দেশের মানুষ 
আসে--ভুগলী, সংতর্গাী, ফরেসডাডঙী, রাধানগর বা শালকে থেকে । 
আজকাল পাঁহেধ নহাজনরা আসতে শুরু করেছে-_লালমুখো গোরা । 
তাদের সঙ্গেও দেশি লোকেরা থাকে । তারা গস্ত? করে, আছে 
কেনে। আবার গঙ্গার হাওয়ায় পালতুলে তাদের নৌকা খুলে 
দেয়। 

কিন্ধু গ্রামের ভীবন শান্ত, নিস্তরঙ্গ। তার চারিদিকে জঙ॥ 
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ছু'এক টুকরো! বা ধানজমি। তাঁতে কসল হয়, রঙ পা্টায়, সবুজের 
সমারোহ একসময় সোনা রও ধরে। এক কোণে বা কলাবাগাঁন 
ছ' এক কাদি বা কলা। তাছাড়া শুধু বেত-হোগলার বন, আর 
বাশের জঙ্গল। জলার চারিদিকে শোলা আর লম্বা লম্বা পাতা 
ছড়ান একরকম জলজ গ'ছ। তাদের পাতার ডগায় হলদে হলদে 
ফড়িং বসে থাকে । তারা মাঝে মাঝে উড়ে কেমন বৈচিত্র্য এনে দেয় । 
তারপর ফের ঘুরে এসে বসে পাতার ডগায় । 

এখানে রাস্তায় গ্রীন্মের গৌড়ালিডোব। ধুলো! । শুকনো পুকুরের 
তলদেশে ফেটে চৌচির হওয়া পাকের স্তর। তামাটে নীল আকাশে 
ডাহুকের ক্লান্ত চিৎকাঁর। বধায় ব্যাঙের একতান। আর বান্ভাসিতে 
গ্রাম-জলা-বাস্তা-ঘাট একাকার। একসময় সেই জল সরে যায়। পড্ডে 
থাকে একরাশ মাছ। পচা, ছুর্ন্ধ ওঠে আর মড়ক লাগে । আর সব- 
কালেই য1 সমানভাবে থাকে, তা? ভ্যানভেনে মাছি আর অসংখ্য মশ। | 
সাহেব-বাঙালী-দেশী-বিদেশী কাউকেই মান্য করে না। কীমড়ে গায়ে 
চাক! চাকা দাগ ফুটিয়ে দেয়! জ্বলুনি আর থামতে চায় না। এইত গা । 

হ্যা, গায়ের নাম নুতানুটি। পাঁশেই কলকাতা । আর কলকাভা 
পেরোলেই গোবিন্বপুর-__যেখানে দিনে রাতে শুধু খট্‌ খট্‌ শব্দে অনবরত 
চলছে শেঠ-বসাকদের দাঁদনী তাতিদের কয়েক হাজার তাত। কাপড় 
বুনছে, গামছ। বুনছে, রুমাল বুনছে। অবশ্য ওই রুনাল গঙ্গা পেরিয়ে 
রাধানগরেরই ভালে। হত । অন্তুত; আদি কলকাতার বিলিতি আগন্তক 
আলেকজাণ্ীর হা(মিলটন তই বলেছেন । 

কিন্ত, যে কথ। হচ্ছিল । গীয়ের নাম স্থৃতান্ুটি। আর তারই 
একটু বাড়্‌বাড়ন্ত ঞ্চল হাটখোলা । চওড়া গঙ্গায় নাচতে নাচতে 
দিন-রাত নৌকা যাঁয়-আ'সে। আসে সেই দূর বঙ্গোপসাগর থেকে | 
অবাধে । পতুগীজ থানা পেরিয়ে । আর তার লোকজন সব নামে 
হাটখোলায়। গ্রাম সুৃতানুটির সন্্রান্ত অঞ্চল। এখানে নিয়মিত হাট 
বসে। বলতে কি, বসে সব জাতের আসর | কসমপলিটাঁন মংর্কেট'-_ 
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স্থতোর হাট। এই স্ুতো এ দাঁদনী বণিক শেঠ বসাকদের তাঁতিদের 
হাঁতের। আর সেই স্ৃতো কিনে গুদামজাত করা হয় হাটের 
একপাশে হোগল! পাতায় ছাওয়া জনকোম্পানীর গুদাম ঘরে । যে 
কদিন হাটে থাকবার এখানে থাকে । আর তাদের যেন ছেড়ে চলে 
যেতে অপেক্ষা । একটা ঘরও থাকে না। আবার হয়ত বা, বর্ধার 
আগের কালবৈশাখীর ঝড় আর বর্ষণে ফুল্লরার ভাঙা কুঁড়ের মতই 
এইসব হোগলার ঠাট উড়ে পুড়ে যায়, ভেঙে যায়। সাহেবরা 
এলে আবার নতুন করে সব ঠাট ফেলতে হয়। 
এই তো! পুরনো কলকাতা । সতের শ' কিংবা তাঁরও কিছু 

আগেরকালের কলকাতা, হাটখোল! যার প্রাণকেন্দ্র--আর গ্রাম 
সৃতানুটির চৌহন্দি যার আরও পুবে। সেখানে এ'সব কর্মচাঞ্চল্য 
নেই। সন্ধ্যা হলেই শিয়াল ডাকে বা শিয়াল ডেকে সন্ধ্যা হয়। 
ঝি'ঝি পোকা স্বর ধরে। গাছের পাতায়, আসম্তাওড়। আর কন্টিকাঁরী 
বনে অজস্র জোনাকীর মেল! বনে। সেই শান্ত-স্থবির পটভূমিকাধ 
হঠাৎ একদিন লোকজনের কলরব সুরু হয়ে গেল। শামুকের ডাই-এ 
আগুন দেওয়া হ'ল। ইটের পাঁজ সাজান হ'ল-_কি ব্যাপার? না, 
দালান হবে। কার? না, সে এক বিচিত্রি ব্যক্তি_-নন্দরাম সেনের। 
পুরনো কলকাতার প্রাণপুরুষ। সগ্ উদ্ধার করা নন্দরামের বংশধর 
জয়ন্তীচক্দ্র সেনের পয়ারে লেখা কাব্যগ্রন্থের মতে 

প্রসিদ্ধ সকলে জ্ঞাত কলিকাতা ধাম ! 

শৌভা বাজারের কুল সেন বংশ নাম ॥ 

দীর্ঘ গঙ্গা নামে স্থান সেন কুলোদ্ভব। 

তদপূর্ব্বের বাতা! জানা নাহিক সম্ভব ॥ 

সৃতানুটি গোবিন্দাদিপুর বলিখ্যাত। 

এবে কলিকাতা যথা সে স্থান বিখ্যাত ॥ 

ইংলগীয় অধিকার বহু পূর্ব কথা । 

প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছি যথা ॥ 


এই দীর্ঘ গঙ্গা কি দক্ষিণ-চবিবশপরগণার দে গঙ্গা ? সেখান থেকেই 

কি এই সেন বংশের আদি পুরুষ নন্দরাম এসেছিলেন কলকাতার 
শোভাবাজারে ? বন কেটে বসত করতে । জয়ন্তীচন্দ্র বলেছেন £ 

“এলেন পুরুষ মহা দীর্ঘ গঙ্গা হৈত্যে। 

জঙ্গল কাটিয়া বাস এখানে করিতে ॥ 

নন্দরাম আগে নাকি মুশিদাবাদে কাজ করতেন £ 

“মুশিদাবাঁদে কর্ম করিতেন তিনি । 

শুনিয়াছি লোক মুখে স্থির নাহি জানি ॥ 
এই তথ্যটি ভুল নাও হতে পারে এবং এটি সংবাদ হিসেবে বিশেষ 
মূল্যবান। কেননা, মুশিদাবাদে রাজকার্ধে অভিজ্ঞতা ছিল বলেই 
মনে হয় বিশেষ করে খাজন! আদায়, জমির পাট! ব্যবস্থা, 
জমি-জিরেত বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজে জন কোম্পানীর ব্ল্যাক ডেপুটি 
নন্দরাম সেন প্রশংসনীয় উদ্যম দেখাতে পেরেছিলেন জমিদার রালফ, 
শ্যেলডনের এতটা আস্থাভাজন হতে পেরেছিলেন । আপাততঃ যে 
রহস্যের সি-আর-উইলসন সাঁহেবও কোন কিনারা করেননি । এই 
জীবনীগ্রন্থেও তীর কাজকর্মের মধ্যে এই বিষয়বুদ্ধিরও যথেষ্ট পরিচয় 
আছে । কেননা, জঙ্গল কেটে বাড়ী তৈরী করলেও নন্দরাম আগেভাগে 
অর্ধেক শৌভাবাজারের পাটা আনিয়ে নিয়েছিলেন : 

প্রায় অর্ধ শোভাবাজারের দিব্যস্থান । 

পট্টক করিয়া লন তিনি বুদ্ধিমান ॥ 
শুধু শোভাবাজারের নয়। সেনমশায় খন তার মায়ের ব্রত পালনের 
জন্য এলো বারাসতে পুকুর প্রতিষ্ঠা করেন, তখনও বর্ধমানের মহারাজা 
কাছ থেকে এইসব জমির পাটা নিতে ভোলেননি। অন্ততঃ তার 
জীবনীকাঁর তাই বলেছেন £ 

পত্র লিখিলেন তবে বর্ধমান ভূপে। 

পেলেন ভূমির পাট্টা যথা বিধিরূপে ॥" 
সে যাই হোক, বন্জঙ্গল কেটে নন্দরাম যখন বাড়ী তৈরী করতে 
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এলেন শোভাবাজারে, তখন কি রকম ছিল কলকাত।? এই কাব্যের 
কল্যাণে আইন-ই-_আকবরীর হিসেবে যে মহল কলকাতা৷ থেকে বছরে 
বছরে তেইশ হাজার টাকার মত খাজনা আদায় হত সম্রাট আকবরের, 
সেই গঞ্জ কলকাতা! নয়-_এক শিয়ালডাকা কলকাতার ছবিই ওঠে 
ভেসে। কেননা, এখাঁনে পুরনো কলকাঁতীয় এক বিচিত্র ব্রতের কথা 
রয়েছে । এই চৰিবশ পাতার খণ্ডিত গ্রস্থটিতে বল! হয়েছে ঃ 
“নিত্য সেব! স্থির হয় সকল দেবের । 
শিবাবলি ব্রত হয় সন্ধ্যায় পৃণ্যের ॥ 
শিবাবলি ব্রতটা কি? না, ঠাকুর চাকর রেখে রোজ র'ধ। হত ভাত, 
পায়েস, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। শুধু তাই নয় রোজ রোজ নতুন পাত্রে হত রন্ধন । 
নতুন থালা! বাসনে সব জামাই আদরে সাজিয়ে দেওয়া হল ! খাবে 
কে? দাড়ান, দীড়ান। সন্ধ্যে হোক। আকাশের বুকে সূর্য তার রক্তিম 
রশ্মির শেষ ছোঁয়া দিয়ে করুণ চোখে বিদায় নিক ; একটা, আধটা করে 
সারা নীল আকাঁশে হাজারো তাঁরা ফুটে উঠে মেলা বসাক, দেখবেন £ 
“সন্ধ্যা পরে লক্ষ লক্ষ শিবা উপস্থিত। 
প্রত্যেকেতে আলাহিদা খার পরিমিত ॥ 
সববরাত্রি বাটিমধ্যে থাঁকিত শুইয়া । 
প্রাতেতে মঙ্গলধ্বনি সকলে করিয়া 
অরণ্যে যাইত চলি দিবা আগমনে । 
পুনঃ সন্ধ্যা কালে পৌছে খাইত সেখানে ॥” 
এই হচ্ছে সেই বিন্মৃত কলকাতার শিবাবলি ব্রত । এবং নন্দরাম সেন 
নাকি এই ত্রত পালনে এক অট্রালিক। বানিয়ে দিয়েছিলেন ! 
নন্দরামের আর এক পরিচয়, তিনি ভাটপাঁড়ার বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ 
তর্কালঙ্কারের শিত্যন্ব অর্জন করেছিলেন। জীবনীকার বলেছেন, এটাও 
এঁতিহাসিক ব্যাপার কেনন', 
“ভাটপাড়। দেব্গণে শু্রশিষ্য নাই। 
ভক্তি দেখি বিচলিত হলেন গোঁসাই ॥, 
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কিন্ত কে এই বিশ্বনাথ? ভট্টপল্লী বাশিষ্ঠ বংশ পরিচয়-”এ এক 
বিশ্বনাথের কথা আছে যিনি প্রথম শৃত্রের গুরুপদ গ্রহণ করেন। ইনি 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নারায়ন ঠাকুরের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। এ'র 
পিতা রামচজ্জ হ্যায়বাগীশ। এর এক প্রপিভামহ বীরেশ্বর যখন 
নববই বছর বয়সে মারা যান, সেদিন কলকাতার লড়াই জিতে 
সিরাজদ্দোল্লা মুণিদাবাদ ফিরছিলেন। কুড়ি বা পঁচিশ বছরে পুরুষ 
ধরলে বিশ্বনাথের বয়স তখন আন্দাজ কুড়ি বা পনের। অর্থাৎ নন্দরাম 
যদি এরই কাছে মন্ত্র নিয়ে থাকেন, তবে একটু বেশি বয়সেই ঞ? ক!জ 
করেছিলেন তিনি! অর্থাৎ নন্দরাম যে দীর্ঘজীবী বলে ধারণ করা 
গিয়েছিল সেট। অলীক নাও হতে পারে । তবে পয়সা কডি কামিয়ে 
মন্দির তৈরী করে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে যে সেনমশায়ের জীবনের 
দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল, সেটা এই কাব্যের কল্পনালক্ষমীও চাঁপা দিতে 
পারেন নি। 
তবে কথা আছে । এই বিশ্বনাথ “সংসারের কল্যাণার্থে দশহাজান 
তুলসীদাঁনে হরিপুজী করাইতেন।॥ বৈষ্ণব বিশ্বনাথের শিষ্য নন্দরাম 
শৈব হলেন কেন? এই জীবনীকাব্ো অবশ্য বিশ্বনাথের জন্য “গৌসাই; 
অভিধা বানহার করা হয়েছে ! 
জয়ন্তরীচন্দ্র তার আদি পুরুষের কীতিকাণ্ড সম্বন্ধে স্বভাবতই বেশ 
সাহী! ছকে এই সব পুণ্যকর্ম করার রসদ নন্দরাম কিভাবে 
সংগ্রহ করুলন, সে বাপারে কোন আলোকপাত করার চেষ্টা করেনান 
তিনি। এসং কেনই ব! তিনি মুশিদাবাদ ছেড়ে এলেন, পিছনে ফেলে 
রেখে এলেন _তীব পিতৃপুরুষ যেথায় মানুষ, সে মাটি সৌনার বাঁড়া 
দে গঙ্গার মাটি, তাঁর কোন হদিশ নেই । তবে সম্রাট ফররুকশিয়নের 
ফরমান শনুযায়ী ইংরেজরা যখন কলকাতা, ডিহি কলকাতা, 
সুতান্থটি ও গোবিন্দপুর কিনে নিয়ে রাজপাট বসালেন, তখন 
অনেক বাঙালীই নবাবের নৈরাজ্য ছেড়ে কলকাতায় এসে আস্তানা 
গেড়েছিল। সেই গড্ডালিকাক্রোতেই কি এসেছিলেন নন্দরাম সেন? 
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মনে হয় তাই। তবে শিবাবলি ব্রতের কারণে অষ্টালিক! নির্মাণের জন্ত 
যে সুবিশাল আধিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং কিভাবে তা অন করা হয়েছিল 
সে সম্বন্ধে আপাতঃ নীরবতা--প্রকারান্তরে কি ইংরেজদের অভিযোগের 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে না? অবশ্য এ কথা তো৷ আগেই বল৷ হয়েছে 
এবং ইংরাজ এঁতিহাসিকেরাও তো অস্বীকার করেননি, যে পরিবেশে 
এর! বাস করেছেন, যে বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছেন, যে আলোকে 
চোখ চেয়েছেন, তার সবই অন্বস্তিকর। অন্ধকারাচ্ছন্ন । ক্রেদাক্ত। 
“করাপসন'কটু । নন্দরামের সাধ্য কি তা এড়িয়ে যান? 
তবে এই কাব্যে ন্দরামের যে নানা কীতির কথা বল! হয়েছে, 

সেগুলি মোটামুটি প্রমাণিত সত্য । কলকাতায় চিৎপুর রোডের লাগোয়া 
চুরান্ন নম্বর নন্দরাম সেন গ্রীটে রামেশ্বর শিবের স্ুবৃহৎ আটচাল। মন্দির 
আজও বর্তমান। তবে তার ফলকের সন তারিখ নিয়ে সমস্যা আছে 
পণ্ডিতদের । পুরাতন ফলকের স্থাপন-_-সাল আঠার শ" চুয়ান্ন যেমন 
নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত, নতুন ফলকের কাল যোল শ'" চুয়ান্ন তেমনি 
বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই শিবের মাহাত্ম্য খ্যাপনও করা *হয়েছে এই 
জীবনীগ্রন্থে এবং সে এক চিত্তাকর্ষক কাহিনী, যদ্দিও তাঁর ইতিহাস 
বলতে কিছুই নেই। জয়ুস্তীচন্দ্র বলছেন, 

“কোথা হতে মহারাষ্ জাতীয় বিশেষ । 

দোঁদও প্রতাপশালী বাস পুর্দেশ ॥ 

দঙ্গল বাঁধিয়া এক অধ্যক্ষ লইয়া । 

লুট করে দেশে দেশে বেড়ায় ভ্রমিয়া 

আসি উপস্থিত হয় গোবিন্দপুরেতে | 

তন্যিকটে স্ুৃতানটি পারিল জানিতে ॥» 
এটা নেহাৎই কল্পকাহিনী, কেননা, বর্গীরা কোনদিনই কলকাতায় 
আসেনি । শিবপুর থানা পর্যন্ত তাদের অগ্রগতির খবর জানা যায়। 
এছাড়াও অসঙ্গতি রয়েছে বর্ণনায় । বর্দীরা কলকাতা আঁসবে গোবিন্দ- 
পুর দিয়ে কেন? শিবপুরের কাছে গঙ্গা পেরিয়ে ; অন্ততঃ তাঁর কোন 
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এঁতিহাসিক প্রমাণ নেই। বর্গীর হাঙ্গামার কাল মোটামুটি সতেরশ” 
বিয়াল্তিশ থেকে একান্ন । সে সময় কলকাতা! বেশ জমজমাট 1 বহু লোকের 
বসত হয়েছে সারা সুতানুটি ভরে । কলকাতার আগ্ভিকালের বড় বড় 
বাঙালীদের তখন শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেশ বাড়বাড়ন্ত। কাজেই 
জয়ন্তীচক্দ্র যে বলছেন যে সুতানুটিতে আর বড়লোক বাঙালী ছিল নাঃ 
কথাটা যথার্থ নয়। আর কেউ না থাকুক কুমোর্টুলির গোবিন্দরাম 
মিত্রের তখন যথেষ্ট বোলিবোলা ৷ প্লাইতব্রিশ সালের ঝড়ে তার ব্ল্যাক 
প্যাগোডা-_নবরত্ব মন্দিরের চূড়া ভেঙে পড়লেও নেট? তখনও দিবারাত্র 
বকের মত উচু গলায় কলকাতার ভালোমন্র পর্যবেক্ষণ করে। কাঁজেই 
এই যে বল! হয়েছে 

“দেশেতে ধনাঢ্য কেহ না ছিল তখন । 

রক্ষা হইবেন কিসে সংশয় জীবন | 

সেটা ঠিক নয়। তবে বর্গীর উপদ্রাবে সুতান্টির লৌকজনের যে 

পালাবার ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে গঙ্গারামের “হারাষ্ট্র পুরাণে জাকা 
মালেখ্যের বেশ মিল আছে ! গঙ্গারামের বর্ণন। £ 

“তবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল । 

জত গ্রামের লোক সব পলাইল ॥ 

ব্রাহ্মণ পুত পলাএ পুথির ভাব লইয়া । 

সোনার বাইন পলাএ কত নিক্তি হড়পি লইয়। ॥ 

গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া জত। 

তামা! পিস্তল লইয়! কাসারী পলাঁএ কত ॥ 
নন্দরাম সেনের জীবনীতে রয়েছে £ নন্দরাম সেনও পালালেন। আর 
পালালেন সপরিবারে । 

ন্বর্ণরূপ্য মুদ্রা আদি যত অলঙ্কার । 

সঙ্গেতে লয়েন সবে যে ছিল যাহার ॥ 

স্থৃতানুটি গ্রামবাসী আর যতজনে। 

পলাইয়া গেছে সবে দ্য আগমনে ॥ 
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সে যাই হোক, এই নাটকীয় মুহুর্তে নন্দরামের জীবনে এলেন-_বষ্টি 
হাতে শিরে পাকাকেশ পরিচ্ছন্ন দেবরূপা অতি শুভ্রবেশ লক্গমীদেবী। 
তিনি আশ্বাস দিলেন যে সেনজী আবার ঘুরে না আসা পর্যন্ত তিনি 
সেনবাঁড়ীতে অধিষ্ঠান করবেন। লক্ষ্মীদেবীকে তার শোভাবাজারের 
বাড়িটি সমর্পণ করে নন্দরাঁন চললেন হিজলী । আর এদিকে রামেশ্বর 
তার মাহাত্ম্য দেখালেন । লক্্মীদেবী নন্দরামের পুতে রেখে যাওয়া 
সম্পত্তি বদের দেখিয়ে দিলেন। তারা সেগুলি খু'ড়ে নিয়ে বলল, 
আর কোথা ? লক্ষ্ীদেবী বললেন, দেখ বাবা, শিবের মাথার অর্ধচন্দ্রাকার 
হার আছে। ধনরত্ব আছে। লোভপরবশ দন্থ্যরা যেই মন্দিরে প্রবেশ 
করতে গেল-_ 

'কপাট সংস্থ্ঠ ছিল খুলিবা মাত্রেতে। 

ভিতরে জ্বলন্ত অগ্নি পাইল দেখিতে ॥ 

দ্বার খুলিবাতে সেই অগ্নি নিঃস্বরিল। 

সম্মুখে যাহারা ছিল বদন পুড়িল ॥ 

জনসাধারণের সেবায় নন্দরাম যেকটি কাজ করেন, তাঁর মধ্যে 

সবচেয়ে বড় হচ্ছে কমসে* কম বাঁরট। জলাশয় প্রতিষ্ঠঠ। কারণট। 
অবশ্য তীর বুদ্ধা মায়ের ব্রত। জলসংক্রান্তির ব্রভ। গনগরন করছে 
বৈশাখ মাসের রোদ! একটা বিরাট তৈলকটাহে যেন সারা পুথিবী 
ভাঁজা-ভাজ। হচ্ছে। নন্দরামের বুড়ী মা বললেন, জলসংক্রান্তি ব্রত 
করব। পণ্ডিতদের ডাক পড়ল। তারা বিধান দিলেন, দ্বাদশ কুন্ত 
জল দান করতে হবে। কুন্ত, কিন্তু কিসের কুম্ভ? সোনা, রূপা, 
পতল না! মাটির? অবশ্যই কলসীতে জলদানই শ্রেষ্ঠদান। কিন্তু 
সেনমশায় বললেন, এর চেয়ে ভালে বিধান দিন। ব্রাহ্ষণর! বললেন, 

ন্র্ণকৃন্ত হৈতে শ্রেষ্ঠ যদি হে মনন | 

পু্করিণী কিম্বা কূপ করহে খনন ॥ 

কিন্ত সেনমশায় বিপদে পড়লেন | হাতে সময় তো একটি বছর। 

বারট পুকুর কাটা হবে কি করে? আর হ'ল যদি, বারট! পুকুর একই 
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দিনে উৎসর্গ হবে কি করে। এই সমস্তার সমাধান করলেন তাঁর ভট- 
পাঁড়ীর গুরুদেব বিশ্বনাথ তর্কবাগীশ । তিনি স্বপ্নাদেশ দিলেন, এগারটা 
পুকুরের জল একটি পুকুরে এনে সেই পুকুরট! উৎসর্গ করলেই সব কয়টি 
ঢাকুরই উৎসর্গ করা হবে। পরে মাকে নিয়ে সব পুকুরে ঘুরলেই হবে । 
যাই হোক, কলকাতার চারিপাশে জলকষ্টের জাষগা খুঁজতে 

বেরিয়ে পড়লেন নন্দরাম । তখন ঃ 

গাঁড়ী ঘোড়া নাহি ছিল ডুলি মাত্র সার। 

বহিত ধনাঢ্য লোকে দেশস্থ কাহার ॥ 

বহুবিধ লোকসঙ্গে হলেন বাহির । 

উত্তর দিকেত যান সুবুদ্ধি সুধীর ॥ 

লক্ষ্যণীয়, নন্দরাঁম ডুলি করে চলেছেন উত্তর দিকে । কেননা, 

সেকালে একটা প্রথাই ছিল, উত্তর দিকে যাবার জন্যে ডুলি বা পাক্কী 
বাবহার। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে এই মুঘলাই আদবের কথা লেখা 
রয়েছে-_ইট ওয়াজ দি কাষ্টম ফর একিং গোইং টু কনকোয়েষ্ট টূ 
রাইড এ টাক্কড এলিব্যাণ্ট ইফ প্রোসিডিং টুওয়ার্ডস দি ইস্ট, অর এ হর্স 
শফ ওয়ান কলার ইফ মুভিং টুওয়ার্ডস দি ওয়ে £ ইফ টুওয়াডর্স দি নর্থ, 
এ প্যালানকুইন অর লিটার (ডুলি) ওয়াজ ইউ, হোঁয়াইল ইফ টু 
দি সাথ এ কার অর কার্ট ওয়াজ দি প্রপার কনভি এন্স ( মেমআর্স £ 
প্রথম খণ্ড) যাই হোক, সেনের ডুলি যখন এলোবারামতে এসে 
পৌছালো৷ তখন দেখেন সে এক অদ্ভুত দৃশ্য । ছুইটি মেয়েছেলেতে 
ধুন্দুনার। কোন্দল। ঝগড়া । কি নিয়ে_না জল নিয়ে। একজন 
অপরের কাছে জল ধার নিয়েছিল। অনেকদিন হয়ে গেল শোধ দেয়নি, 
তাই। ডুলি থেকে নামলেন মেনমশায় । 

“জিজ্ঞাসেন মিষ্ট ভাঁষে তিনি উভয়েরে। 

হেন অকৌশল কেন অল্পবারি তরে ॥ 

কহিতে লাগিল তারে যেই দিল ধার। 

দীন যে দরিদ্র মোর! নির্বাহি সংসার ॥ 
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জল তো নয় জীবন। অনেক কষ্টে বিশ মাল! জল বীচিয়ে একে 
ধার দিয়েছিলাম, মেয়েটি বলতে লাগল, এমন অকৃতজ্ঞ, আজ পর্যস্ত 
শোধই দিল না। নন্দরাম সেনের দিব্যচক্ষু খুলে গেল। কি নিদারুণ 
জলকষ্ট এখানে তা বুঝতে তাঁর কষ্ট হল না। বর্ধমান মহারাজকে লিখে 
বিরাট একটা ভূখণ্ডের পাটা নিয়ে নিলেন। তারই একাংশে বামুন 
বসালেন। অশ্বথবৃক্ষ রোপন করলেন। আর সেই অশথতলায় পঞ্চানন 
শিব এবং পাশেই পুষ্ষরিণী প্রতিষ্ঠা করলেন। বারাসাতে পুকুর প্রতিষ্ঠ। 
করে নন্দরাম থামলেন নাঁ। সাইমাগ (সাইবাগ ?), দে গঙ্গা ও 
গোপালনগরেও পুকুর কাটালেন। গোপালনগরের সেনবধু পুক্ষরিণী 
একশ” বছর আগেও বজায় ছিল, জয়ন্তী তার সাক্ষ্য ছিলেন। 

গোপালনগরের “সেন বউ” পুকুর কাটাতে কাটাতে ভাদ্রমাস এস 
গেল । বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো আছে। শোৌভী'বাজারে তার বাড়ীর ভেতরই 
কয়েকটা পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন তিনি । এল ছূর্গাপৃক্ত!' । আর 
সেই সপ্তমী পূজায় পড়ল ব্যাঘাত। সেনজীর ভাঁগ্যরন্ধে শনি প্রবেশ 


করলেন। ূ 
“হইল সপ্তমীপৃজা যথা বিধি মতে। 


বলির ব্যাঘাত ঘটে শনির খেলাতে ॥ 

মপ্িবর্ণ ছাগ ছিল বলির কারণ। 

শনির আবাঁস দিব্য জান সব-জন ॥” 

এখন হয়েছে কি, বলির জন্য ছাগ আন! হয়েছে কিন্ত খর্পরের পাত্র 

আনতে ভূল। কাজেই কে যেন আনতে গেছে। আর এই অবকাশে 
ছাগশিশু কাদতে কীদতে উঠে পড়ল নন্দরামেত্র কোলে । করুণা-কাতর 
সেনমশীয় বললেন, প্রাণী-বলি বন্ধ। ছাগশিশুটিকে তিনি পুযতে 
লাগলেন, আর এইভাবে ছাগরূপ ধরে তার গৃহে ঢুকল শনি। আর 
তার ফলে £ 

“অল্পে অল্পে রবিন্ুত আরস্তেন হানি। 

অদ্ভুত শনির লীলা অপূর্ব ব্যাখানি ॥ 
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গাভীগণ হান্বারব ছাড়ে গাভীশালে। 

আহারেতে তৃপ্ত নয় বিপাক কপালে ॥ 

সে মহাপুরুষ ক্রমে হ'ন বন্ধুহীন। 

ব্যাঘাত সকল কর্ম বুঝেন প্রবীণ ॥ 

নন্দরামের কর্মজীবনে যে দুর্যোগের ঘনঘটা নেমে আসে শ্টেলডনের 

মৃত্যুতে এই ঘটনা! কি তারই ইঙ্গিতবহ ? “হন বন্ধুহীন'- বলতে কি 
শ্ঠেলডনের মৃত্যুর কথা বলতে চেষ্টা কর! হয়েছে? হয়ত ! তবে, এর 
পরেও আর একবার অভিশাপ কুডিয়েছিলেন তিনি-কোন সত্যপীরের 
ফকির ঢুকে পড়েছিল তার শিবমন্দিরে। নন্দরাম স্বভাবত:ই তাকে 
বেরিয়ে যেতে বললেন । আর ক্রুদ্ধ হয়ে সে অভিশাপ দিয়ে বলল : 

“বহু ক্রোধ দেখাইয়া সেনজীরে কয় । 

অভিশাপ করি তোম1 ফলিবে নিশ্চয় ॥ 

আট্রলিক1 ঘরবাঁডী হয়েছে বিস্তর | 

এই জন্যে আছে তব গবিবত আন্তুর ॥ 

তাহাতে সম্পতি যাহা বংশেতে থাকিবে । 

যবন রাজার ঘরে অবশ্য যাইবে | 

এই যবন রাজ! কি ইংরেজ? জন কোম্পানীর বিচারে নন্দরাম 

সেনকে যে তিনহাজীর টীকার নগদ খেসারত দিতে হয়, এই কাহিনী কি 
সেই কথাই বলতে চাইছে না? জয়ন্তীচন্দ্রের মতে উমিটাদের সঙ্গেও 
গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল নন্দরামের। এই কাব্যগ্রস্থেব শেষ দিকে রয়েছে £ 

শ্রী শেখ অমিন চাদ কতকাল পরে। 

পৌছে কলকাতা বাস করিবার তরে ॥ 

ধনাঢা প্রকাণ্ড দাঁড়ি জাশিত সকলে। 

বন্ধুত্ব সেনের সহ হইল কৌশলে ॥ 

দুই কর্মে অগ্যতক ছু'জন বিখ্যাত। 

মনে কর যেব! শুনিয়াছ অবিরত ॥ 

বিখ্যাত সকলে অমিন চাদের দাড়ী। 

জানিত বৃহৎ ছিল নন্দরাম বাড়ী ॥৮ 
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গোবিন্দরামের সঙ্গে উমিষ্ঠাদের দৌস্তির খবর আছে। সে গল্প 
পরে আসছে । তবে নন্দরামের সম্বন্ধে অবশ্যই এটা নভ্ুন খবর। 
এ দের দুজনের মিতালী কোন খাঁতে বয়েছিল, কলকাতা আক্রমণের 
সময় উমিাদ যখন জেলে, নন্দরামই বাঁ তখন কি করছিলেন, সেই 
ডামাভোলের বাজারে কিভাবে নিজেদের গ! বাঁচিয়েছিলেন, নে সম্বন্ধে 
কোন সংবাদই পরিবেশন করতে পারেননি নন্দরামের ভীবনীকার । 

তা” না পারুন, তবু এই খণ্ডিত পয়ার গ্রন্থটির মূল্য তা বলে একেবারে 
ফেলবার নয়। এই ঘটনাগুলির অতিরঞ্জনের খোলস বাদ দিয়ে দেখা যাঁয় 
মানুষ নন্দরাম সেনকে । আর কীতি কম নয়। এক বৃহৎ পরিবারের 
আদিপুরুষের যে বিরাটত্ব থাকা প্রয়োজন, তার সকল মাঁলমসল রয়েছে 
তার চরিত্রে । ছুজ্জেয় নিয়তির সঙ্গে সকল বিরাট পুরুষের মতই তিনি 
হাঁসতে হাসতে পাণ্জা লড়েছিলেন এবং হার-জিত নিয়ে খুশী মনেই 
জীবনের রঙ্গনঞ্চ থেকে বিদার নিয়েছেন! দোল-ছুর্গোৎসব, রাস, রথ 
সেকালের সকল পালপাবণ নিয়ে যে বাঙালী জীবনের জন্ম হচ্ছিল 
কলকাতায়, তাকেও খুঁক্তে পাওয়া যায় এই গ্রন্থে এবং এইভাবেই এক 
কালকে আর এক কালে সঞ্চারিত করেছেন কবি! সার্থকতা 
এইখানেই । 

এ ছাড়াও কথ। আছে । বাংল! সন বারশ" তেয়াত্তরে অর্থাৎ আজ 
থেকে একশ ছয় বছর আগে এই বই লেখা । নন্দরামের সঙ্গে লেখকের 
দুরত্ব চুর-পাঁচ পুরুষের । কাজেই নন্দরামের শ্রুত জীবশীর উপর ভরসা 
হোক না হোক, সে কালের শেয়াল-ডাঁকা, ভাকাঁত-পড়া, বার-ব্রতের 
কলকাতার ছবি পছন্দ না করবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। তার 
দামও কম নয়! 


র্ চু ল 
নন্দরামের তবু যা হোক ছিটে ফৌঁটা জীবনী সংগ্রহ কর! গেছে, 
জগৎ দাসের আবার তাও নেই। তবু নন্দরামের পর কলকাতা 
কাছারির কাহিনী বলতে গেলে তীর কথা বলতেই হয়। এখন তাই 
দাসমশায়ের কথাই আরম্ত কর! যাক। 
(ধা 


জগ দাস 


না কোন ছুটকো। চাকরি নয় জগং দাসের। জন কোম্পানীর 
কলকাতা কাটব্সিলের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্ত হওয়া পাক! 
চাকরি ভার। নিয়োগের তারিখট1-যোলই আগস্ট । সন্তের শ' 
পাচ। ফোর্ট উইলিয়নের তখন কাদার পাচিল! ইট-কাঠের দেহ নিয়ে 
গড়ে ওঠাব সদয় পায়নি। আজকের ভালহোৌসী স্কোয়ারের পশ্চিমে 
রিজার্ভ ব্যান্কের নতুন বাড়িটার বরাবর জায়গায় কলকাতার প্রথম 
কাউন্সিল হাউসে বসে কোম্পানীর বড়কর্তারা গঙ্গার হাওয়া খেতে খেতে 
বঙ্গতনয় জগৎ দাসকে কোম্পানীর চাকরীতে বহাল করতে রাজী হয়ে 
গেলেন। কলকাতার দ্বিতীয় কাল। জমিদার হলেন জগৎ দাস। 
কলকাতা। কাউন্সিলের সেক্রেটারি এডওয়ার্ড প্যাটল তার পাখির 
পালখের কলমে কালিগ্রাফী কর! গোটা গোটা অক্ষরে সেদিনের 
সিদ্ধানস্তুটা! এমনিভাবে লিখে রেখেছিলেন__- 
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অর্থাৎ কোম্পানীর কাছারীতে জমিদার বেপ্রামিন বাউচার তার 
একজন বেনিয়ান রাখতে চাইলে জগৎ দাসকে এ চাকরীতে নিয়োগে 
সম্মতি দেওয়া! গেল। 

তা যেন হল। কিন্তু বাউচারই বা জগং দাসের জন্তে হন্যে হয়ে 
পড়লেন কেন? ব্যাপারটা কি? 

সেটা একটু খুলে বলা দরকার। বাউচারের আগে শ্রেলডন। 
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কলকাতার প্রথম সাহেব জমিদার। চারটি বছর বহাল-তবিয়তে 
চাকরী করার পর কাউন্সিলে তীর প্রমোশন হল। সেকালে কলকাতার 
কাউন্নিলে সর্বকনিষ্ঠ সভ্য হতেন কলকাতার জমিদার । সেটাই ছিল 
রেওয়াজ। শ্যেলডনের শৃম্ত স্থানে এলেন বাউচার। সতের শ' চারের 
ফেব্রুয়ারী । শ্ঠেলডন সাহেব শুধু তার সেরেস্তার কাগজপত্রই বুঝিয়ে 
দিলেন না, তার হাতের দুটো লোকও দিলেন বাউচারকে। বোধহয় 
বলে থাকবেন “ভায়। হে, তুমি ত নতুন লোক। এর! সব পাকা 
সেরেস্তাদার__জমিদারীর কাজে ভারী পোক্ত । এরাই সব সামলে 
স্থমলে নেবে । এই তুই ধুরন্ধরদের একজনের নাম জান। যায় না। 
তবে ইনি যে হিসেবের কাজে ভারী দড় ছিলেন, তার নজির রয়েছে। 
অপরজন নন্দরাম সেন। বাঁউচার নতুন লোক হতে পারেন, কিন্ত 
কীচা নন। তিনি শ্েলডনের কথা না ফেললেও একেবারে গোটা গুটি 
তার হাতে গিয়ে পড়লেন না। তিনি তৃতীয় এক ব্যক্তিকে নিয়োগ 
করলেন। ইনি একজন দোভাষী । সাহেব বোধহয় ভেবে থাকবেন 
যে এ লোকটা যখন তারই দৌলতে চাকরী পাচ্ছে তখন শ্ঠেলডনের 
দেওয়া লোকেরা যদি কোনরকম গোলমাল করেও বা, এ লোকটা তার 
মুনের মর্যাদা রাখবে । কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথ! আছে ত! 

কথা হয়ত আছে কিন্তু তার মূল্য যে কানাকড়িও নেই বছর না 
ঘুরতেই সেট! বাউচার সাহেবের কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। 
সাহেব পান্ধী করে দিব্যি কাছারিতে আসেন; নায়েব নন্দরাম 
আর এক দল গোমস্তা পরিবৃত হয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পরম 
পরিতোষসহকারে অর্ধনীমীলিত নেত্রে হু'কো টানেন। খাজাঞ্চীর 
কাছে উন্ল আমানতের ফিরিস্তি শোনেন। সন্দেহ হলে দৌোভাষীকে 
ডেকে জিগ্যেস করেন। ডেপুটি বল ডেপুটি, বেনিয়াঁন বল বেনিয়ান, 
কাল! জমিদার নন্দরাম কুনিশ করে জমিদারীর হালহদ্দ বিবৃত করেন। 
বাজার কলকাতার ফায়ফর্দ পড়ে শোনান। সাহেব জমিদার লমঝদারের 
মত ঘাড় নাড়েন। কোনরকম সন্দেহ করেন না। আর করবেনই 
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বা কোথেকে ? আসল হিসেব ত আমানতে । যে কোন লোক সেটাই 
বিশেষ করে নজর করবে । বাউচারও তাই করতেন। সেখানে তখন 
কোম্পানীর পোয়া বারো । দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি। জমিদারীর আয় 
মাসের পর মাস শশীকলার মত বাড়ছিল । মার্চ মাসে যখন কোম্পানীর 
ক্যাশে জমা পড়েছিল চার শ উনপঞ্চাশ টাকা নয় আনা তিন পাই 
সেপ্টেম্বর মাসে সেটা বেড়ে দাড়াল পাঁচ শ' সাতাশি টাকা সাড়ে 
পনর আনা । কাজেই নায়েব গোমস্তার তঞ্চকতার সন্দেহ বাউচারের 
মনে জাগার আপাততঃ কোন কারণই ছিল না ! 

তবে কথায় বলে ন1 ধর্মের কল বাতাসে নড়ে এও সেই বৃত্তান্ত । 
একদিন কাছারীতে বসে হু'কে। টানতে টানতে হঠাৎ_একদমই 
হঠাৎ__সাঁহেবের নজর পড়ে গেল সাহেবেরই সই করা সরকারী 
একটু কাগজের ওপরে। গন্ডগড়ার সটকাট সরিয়ে রেখে কাগজটা 
কাছে নিয়ে ভালে। করে দেখতেই সাহেব বুঝতে পারলেন চিঠির সইট। 
আর যারই হোক তার নয়। নামটা তার কিন্তু সইটা জাল। একটু 
তল্লান করতেই হদিশ পেতে দেরী হল না যে শ্যেলডনের রেকমেগ্ 
কর! মুহুরীটি তারই নামে এই সব চিঠিপত্র, আদেশনাম! বিলি করে 
বেশ ছৃ'পয়সা কামিয়েছে। লাহেব ত একেবারে ক্ষেপে আগুন। এয, 
এত বড় আম্পদ্ধা! সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে ডাকিয়ে তাকে বিন্বপত্র 
শুকিয়ে দিলেন। তারপর শুরু করলেন জিজ্ঞাসাবাদের পালা । 
প্রথমেই ডাক পড়ল সেনমশায়ের £ খাজাঞ্চীর এই সব তছরূপের তিনি 
কিছু জানেন কিনা? তিনি ত আকাশ থেকে পড়লেন । বললেন, “কি 
সর্বনাশ ? তাই নাকি হুজুর? বাউচারের নিজের পছন্দ কর! সেই 
নিরীহ দোবানটিকেও ডাকা হ'ল। সেও নন্দরামের কথার প্রতিধ্বনি 
করল। তবে জেরায় জেরায় একট গোপন কথা ফাস হয়ে গেল। 
সেই জালিয়াত খাজাধীটি নতুন করে তার চাকরীর জন্তে করকরে 
পঞ্চাশ টাক গুণে দিয়েছে পুরনে! জমিদার রালফ, শ্যেলভনকে ! 

বলে না সন্দেহ বড় বাতিক। ছিল না তছিল ন1। এখন কিন্তু 
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বাউচার সর্বত্রই তাকে ফাঁকি দেওয়ার ছুংস্প্ন দেখতে লাগলেন এবং 
তক্কে তকে থেকে একদিন সত্যিই তিনি পুকুর চুরির একটা রহস্য 
উদঘ!টন করে ফেললেন। তার আর কোন সংশয়ই রইল না যে 
নগদী, দারোয়ান থেকে আরম্ভ করে দিশী কর্মচারীরা সবই মিলে 
কোম্পানীকে ভালো৷ রকমই ফাকি দিয়েছে। এমনকি যার কাছে 
তিনি কৃতজ্ঞতা আশা করেছিলেন সেই নবনিযুক্ত দোবাসটি পর্ধ্যস্ত 
এই যড়যন্ত্রে লিপ্ত! অন্তে পরে কা কথা! 
ক্রুদ্ধ বাউচার পিগ্ররাবদ্ধ আহত সিংহ্থের মত কাহারিতে পায়চারি 
করতে করতে একে একে সকল দিশী চাকুরেকেই বিদাঁয় করে দিলেন। 
ছুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো । তা না হয় হন, কিন্তু এতেও 
পড়লেন মুক্ষিলে। তার কলকাতার জামদাঁরী চালানোর কি হবে? 
সেখানেত একজন দিশী কাল! জমিদার চাই। আর সেই জায়গায় 
অবশ্যই অনেক ভেবেচিন্তে বাউচার প্রস্তাব করলেন জগৎ দাসের নাম। 
যদিও দাসমশায়ের পূর্ব পরিচয় কিছুই আজ উত্তরকালের হাতে 
এসে পৌছায়নি তবু এটুকু নিছ্িধায় বলা যায় যে, এত পেক্ডখাওয়া 
মানুষ বাউচার যখন তার জন্তে কাউন্সিলে স্থপারিশ করেছিলেন এই 
ংকট মুহূর্তে তখন তার সততা ছিল সন্দেহাতীত। জমিদারীর কাজে 
তাঁর দক্ষতা ছিল নির্ভরযোগ্য । কিন্তু তা সত্বেও দাসমশায়ের চাকরির 
জন্যে বাউচারকে বেশ ক'ঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। 
ব্যাপারটা হয়েছিল এই । দিশী কর্মচারীদের কোম্পানীর সেরেস্ত। 
থেকে তাড়িয়ে দিয়ে অজান্তে তিনি একটা ভীমরুলের চাঁকে টিল 
ছুড়েছিলেন। দেখা গেল, এই কাজের জন্ে তাকে অত্যন্ত 
অপ্রত্যাশিত এক সাংঘাতিক আক্রমণের একেবারে মুখোমুখি হতে 
হল। কলকাতার কাউন্সিলের বিন! পরামর্শে এই সব দিশী লোককে 
বরখাস্ত করে তিনি যে হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্তে খাস 
কাউন্সিল তাকে নিলেন একহাত । আর এই আক্রমণের পুরোভাগে 
থাকলেন আর কেউ নয় কলকাতার প্রথম সাহেব জমিদার রালফ, 
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শ্যেলডন। কাউন্সিলে বাউচারের কোন কথা শোনাই হল না। 
ব্যাপারটা যেন এই যে বাউচারই কাজকর্ম না দেখে নাকে সরষের তেল 
দিয়ে ঘুমাতেন বলেই দিশী কর্মচারীরা তাঁকে ফাঁকি দেবার সুযোগ 
পেয়েছিল! আর তার ফলেই কোম্পানীর এই 'লাকলান। শেষবেশ 
কাউন্সিলের কাছে এক শ্মারকপত্রে বাউচার ব্যাপারটা খুলে বলে তাঁর 
মনের খেদ মেটালেন। এ ব্যাপারে কিছুটা ত নন্দরামের গল্প বলার 
সময় বলাই হয়েছে । 

কিন্তু কলকাতা! কাউন্সিল যাই করুক, দ্িশী চাকুরেদের ছাটাই-এর 
হুকুম পাঁলটাল না1। আর বাউচারের কথামত জগৎ দাসের চাকরীটাতেও 
রাজী হয়ে গেল। বোধ হয়, তার সতত! ও কর্মনৈপুণ্যের বিরুদ্ধে 
তাদেরও কিগ্ভু বলার ছিল না। তবে ছুঃখের কথা, বাউচারের 
অধীনে জগৎ দাস মশায়কে বেশী দিন চাকরী করতে হয়নি । কেন 
না, জগৎ দাসের চাকরী হবার মাসখানেক পরেই বাউচার দুরারোগ্য 
জ্বরে ধুকতে ধুকতে কলকাতার মাটিতেই চোঁথ বুজলেন। তেইশে 
সেপ্টেম্বর । রাত্রি দশটা । বাউচারের পর এলেন উইপগ্ডার। তারপর 
কোল। কোলের পর কিং। 

এমনি একটার পর একটা সাহেব জমিদার পালটালেও মনে হয় 
কাল! জমিদার জগৎ দাস তার চাকরী ঠিকই বজায় রেখেছিলেন 
এবং সেকালের পুরনেঃ দলিল দস্তাবেজে দেখা যায় যে 'এই সময়েই 
বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা কাউন্দিল তাদের 
কলকাতার জমিদারী সম্বন্ধে । এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
কলকাতার গরীবগুর্বো কাল মানুষদের হিতকর একট নতুন আইন। 
আগে নিয়ম ছিল গরীব লোকের। তাদের সম্পত্তি বাড়িখর বাড়ির উঠান 
প্রভৃতি হস্তান্তর করলে বিক্রয়মূল্যের শতকরা পঁচিশ ভাগ কোম্পানীর 
খাজাঞ্চীখানায় জমা দিতে হত। কিন্তু বড়লোক ব্যবসায়ীদের বাড়িঘর 
বিক্রি হলে দিতে হত মাত্র শতকরা ছুভাগ। নতুন আইনে ঠিক হল 
গরীবদের বিক্রয়মূল্যের শতকর! পাচ ভাগ:টাকা জমা দিলেই হবে। 
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কলকাতার কালা দরিদ্র বাসিন্দাদের এই মস্ত স্ুবিধের পিছনে কাল 
জমিদার জগৎ দাসের কোন হাত ছিল না, এ কথা মনে করা শক্ত! 

এ সময়ে আরও একটা ঘটন। ঘটে। সতেরশ' ছয় সালের 
জানুয়ারী । “হান” বলে একটা জাহাজ নোঙর করেছিল কলকাতায়। 
তারই ছু'জন মাল্লাকে নিয়ে সেদিন এক কাণ্ড। কি যেন কারণে 
তাদের সঙ্গে খাস কোম্পানীর একজন দিশী পিয়নের বেশ বচসা বেধে 
যায়। মুখোমুখি থেকে হাতাহাতি এবং তারপরে একেবারে খুনোখুনি। 
পিয়নটাকে একেবারে খুন করে ফেললে গোরা মাল্লারা। আর যায় 
কোথা । পরদিন সাহেব জমিদার যখন তার কাছারিতে গিয়ে বসলেন, 
দেখলেন সেই পিয়নের আত্মীয়ম্বজন জ্ঞাতিকুটুম্বে কাছারির প্রাঙ্গন ভরে 
গেছে। তাদের মুখে শুধু এক কথা £ “সাহেব, এর বিচার কর।' 

জন কোল তো বেশ ঘাবড়ে গেলেন। ব্যাপারটা নিয়ে গিয়ে 
তুললেন খাস কাউন্সিলে । কাউন্সিলও খুব সহজভাবে নিলে ন৷ 
ঘটনাটা । নেবার কথাও নয়। কেন না, তখন সগ্ভ কলকাতা গড়ে 
উঠছে। কোম্পানীর মনে মনে মুঘলভীতি খুবই । দিল্লীতে তখনও 
সম্রাট ওরঙ্গজেব। হুগলিতে মুঘল নুবেদারের নামে বাঘে-গরুতে 
একঘাটে জল খায়। সামান্য একটা অজুহাতেই তাঁরা হয়ত ইংরেজদের 
রাজত্ব কর1 একেবারে ঘুচিয়ে দেবে। হয়ত বাঁ কোম্পানীর ব্যবসা- 
বাণিজ্য বন্ধ করে হুকুম জারী করে দেবে । সমস্ত কাউন্সিল খুব সম্ভব 
কাল! জমিদার জগৎ দাসের পরামর্শ নিয়ে থাকবেন এটার ফয়সাল! 
করে ফেলার জন্য । এবং কয়দিন পরেই দেখা গেল জগৎ দাসের লোক 
গেল সেই নিহত পিয়নের বাড়ি। তার আত্মীয়স্বজনকে ডেকে পাঠাল 
কোম্পানী । তাদের বোঝালে যে পিয়নটির অকাল মৃত্যুর জন্য 
কোম্পানী খুবই ছুঃখিত। কিন্তু কি করবে, মর! মানুষ ত আর ফিরবে 
না। কাজেই কোম্পানীর দেওয়া ক্ষতিপূরণের পঞ্চাশ টাকা নিয়ে 
ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলাই ভালো! । অবশ্য কোম্পানী টাকাটাই শুধু 
দিলে না এ ব্যাপারে আর কোন ঝামেলা করবে না এমনি একটা 
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লিখিত প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিলে তাদের কাছ থেকে । মনে হয় 
এই ক্ষুদ্র নাটকে মস্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কাল! জমিদার 
জগৎ দাস। এবং পথ্চাশ টাকার বিনিময়ে যে শাস্তি কিনেছিলেন 
কোম্পানীর পক্ষে সেট কিছু খারাপ সওদ নয়। এবং সেটা কি জগৎ 
দাসের বিচক্ষণতারই পরিচয় নয়? 

কিন্ত কতদিন কাজ করেছিলেন জগৎ দাস জন কোম্পানীতে ? 
বলা কঠিন। তবে এট ঠিক নন্দরাম সেনের মত জগৎ দাসের চাকরীও 
একটানা নয়। ছাড়া ছাড়া । ছু'বছর চাকন্বী করে ছু বছর বসে 
গেছেন। আবার ডাক পড়েছে । আবার এটাও ঠিক, চাকুরীর ক্ষেত্রে 
নন্দরামের মত তিনি ভাগ্যবান নন। কেননা, খুব কম হলেও প্রায় 
নর বছর জন কোম্পানীর সঙ্গে সেনমহাশয়ের সম্বন্ধ বজায় ছিল। 
আর বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই জগৎ দাসের সঙ্গে কোম্পানীর একেবারে 
কাটান-ছেড়ান হয়ে যায়। , 

সেট সতেরশ' এগার সাল। সাতই মার্চ। বুধবার। দেখ! গেল 
মঙ্গলে উবা বুধে পা” করে দলে দলে লোক আসতে লাগল কোম্পানীর 
কাছারিতে । কি ব্যাপার ?-না তাদের সবায়ের মুখেই এক 
অভিযোগ । দাসমশায় তাদের তঞ্চকতা করেছেন। তাদের ওপর 
বহুবিধ অন্যায় করেছেন । অবিচার-মত্যাচার করেছেন। দেখতে 
সাদামাট। মানুবট! হলে হবে কিঃ অভিযোক্তাদের কথায় দাসমশায় 
এক অত্যাচারী দশানন। বিশ হাতে অনিষ্ট করেছেন কলকাতার 
হাজারো মানুষের! আর তাদের মুখ থেকে কথা খসতে যা দেরী, 
ন্যায়াধীশ ইংরেজ কোম্পানী আর কালবিলম্ব করলে না। দ্রাসমশায়কে 
বরখাস্ত করে দিলে। শুধু তাই নয়, কয়েদ করলে । তাছাড়া 
আযাকাউট্ট্যান্ট আডামস, খাজাঞ্চী বাঁউণ্ট আর জমিদার লয়েডকে 
নিয়ে একটা কমিটি নিয়োগ করল। তারা জগৎ দাসের বিরুদ্ধে 
আনা নানা ছর্নীতির অভিযোগের তদস্ত করবে । এবং এবারে 
আর দিশী নয়, একজন ফিরিঙলী-_হ্যারী মুরকে করলে কলকাতার 
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ব্যাক জমিদার। তনখা! অবশ্য কিছু বেশী। দশ-বিশ নয়। একেবারে 
পয়ত্রিশ ! 

তা'ন! হয় হ'ল। কিন্তু এই তদন্ত নিয়েই হ'ল কাল। যাকে 
বলে কেঁচো খুঁড়তে খুড়তে সাপ! কমিটি জানাল, এই ছূর্নীতির 
মামলায় জগৎ দাস শুধু নয়, শ্বয়ং গভর্ণর ওয়েপ্টডেনও জড়িত। বেচারী 
ওয়েপ্টডেনের সময়টাই তখন খারাপ যাচ্ছিল। কেননা মাত্র কদিন 
আগে, পাঁচই মার্চ বিলেতের এক হুকুমে তার চাকরি যায়। অথচ মাস 
সাতেক আগে এ খাম বিলেত থেকেই নিয়োগপত্র নিয়ে তিনি চাদপাল 
ঘাটে এসে নেমেছিলেন। দিব্যি সংসারী মানুষ । সঙ্গে স্ত্রী ছিল। 
ছেলেমেয়ে ছিল। এক টন বই ছিল। একটা হার্পনিকর্ড বাঁজন! 
আর বেশ কয়েক পেটি মদ ছিল। এখানে রামরাজ্য চালাচ্ছিলেনও 
মন্দ নয়। এমন সময় হল বিনামেঘে হজাঘাত। চাকুরীটা গেল। 
এর ওপর তদস্ত কমিটি দিল মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। বলল, 
জগৎ দাসের মামলায় ওয়েন্টডেন জড়িত। তাদের জুপারিশ-_ 
খাস কাউন্সিলে এই মামলার বিচার হওয়া চাই। তুন্ত কোথাও 
নয়। 

তাই হ'ল। কুল” কাউন্সিলের সভা বসল। ভ্যাপসা! গরমে 
ঘামতে ঘামতে কাউন্সিলের নয়জন সভ্য জজিয়তি করতে বসে গেল। 
এবং দেখ। গেল আগেকার নানাজনের সেই নানা নালিশ সেসব 
শ্রেফ বাজে, ভিত্তিহীন । আসল নালিশ কোম্পানীর। সেটাকি? না 
কলকাতায় সাদাকালে। ব্যবসায়ীদের কোম্পানীর বিনাশুক্কে ব্যবসায়ের 
ছাঁডপত্র-দস্তক প্রতিখানি পাচ টাকায় বিক্রি করে জগং দাস নাঁকি 
মোটা পয়সা! কামিয়েছেন। দাসমশীঁয় গ্রথমট। হাকিয়ে দিলেন, তিনি 
এসব কিছুই জানেন না। কিন্তু কোম্পানী বেশ আটঘাট বেঁধে আরম্ত 
করেছিলেন । তারা বেশ কয়েকজন সাক্ষী দাড় করিয়ে দিলেন। তারা 
বলল, জগৎ দীসের কাছে তার] দস্তক কিনেছে । জেরায় জেরায় জগৎ 
দাস কোণঠাসা । অপরাধ অন্বীকারে কি লাভ। তাছাড়৷ ফরিয়াদী 


৫৮ 


আর বিচারক যখন এক--সেই কোম্পানী, তখন আসামীর আর 
পরিত্রাণের উপায় থাকবেই বাকি করে? 

কিন্তু কথা হচ্ছে জগৎ দাস ত জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারী । তাঁর 
হাতে বিনাশুক্কে ব্যবসা করার ছাড়পত্র-কোম্পানীর দস্তক আসে 
কোথেকে? আর কোথেকে। দস্তকের ভাগারী সেই গভর্ণর 
ওয়েপ্টডেনের কাছ থেকে । দেখা গেল কমপক্ষে একশ" আটান্নখানি 
দস্তক এইভাঁবে বিক্রির জন্ত গভর্ণর দিয়েছিল দাসমশায়কে। 

এই মামলায় আরো দেখা গেল, রঘু নামে রপ্তানি গুদামের এক 
কর্মচারী, তার কাজ গুদামের কাপড় মাঁপা_সেও কিছুটা ছুর্নীতির 
লরিক। ওয়েস্টডেনকে ঘুষ দিয়ে তার চাকরী । রঘুর অবশ্য চাকরী 
গেল না। সে বদলী হল। তার জায়গাতেও এক ফিরিঙ্গীকে বহ'ল 
করা হল। 

সবই হ'ল । কিন্তু হ'ল না এই মামলার নিষ্পত্তি। জগৎ দ'স 
এদিকে গারদে পচতে লাগলেন! এমনিভাবেই বছরখানেক ঘুরে 
যাবার পর সেখান থেকেই তাকে ডেকে পাঠাল কাউন্দিল। বলল, 
দাসমশায়, যা হবার তা" ত হয়েছে । এখন হাজার পাঁচেক টাকা 
দিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে একটা রফা করে ফেলুন। দাসমশায় বলে 
থাকবেন, “টাকা কোথায় হুজুর? এসব ব্যাপারে সব টাকাই স্ব 
গশর্ণর ওয়েন্টডেনকে ধরে দিতে হয়েছে । মামলার সময় অনেক 
সাক্ষীই ত হলফ, করে সে কথা কলে গেছে । কাজেই, আমাকে তর 
যন্ত্রণা! দিচ্ছেন কেন ? 

ইংরেজ বেনের জাত। টাকা আদায়ে ওস্তাদ। অনেক টীলা- 
পোড়েনের পর দুই হাজার টাকায় মিটমাঁট করলে। দাঁসমশায়েত্ 
ছ'ড়ান পাবার ছয় মাসের মধ্যে টাঁকাট! বুঝিয়ে দেবার কড়ার করা হাল । 
তবে জন কেংম্পানীর দরজ। চিরকালের জন্তে বন্ধ হয়ে গেল জগৎ 
দাসের কাছে । একালের ভাঁষায় যাকে বলে 'র্যাকলিস্টেড'--তই 
হয়ে গেলেন তিনি | 


৯ 


কিন্ত দাস মশায়ের অপরাধট। কি? যখন প্রথমে তাকে গারদে 
পোর! হয়েছিল, বল! হয়েছিল শহর কলকাতার বহু লোক তার বিরুদ্ধে 
বহু রকম শঠতার (7:92551569 ) অভিযোগ তোলায় তাকে এই শাস্তি 
দেওয়া হল। কিন্তু ফলতঃ দেখা গেল, অভিযোগ শহরবাসীর নয়, 
কোম্পানীর । দাসমশায় ব্র্যাক জমিদার। সাহেব জমিদারের 
আযসিসট্যান্ট। কিন্তু কার্যত অভিযোগ আনা হ'ল দস্তক বিক্রির ৷ 
মনে হয় আদপেই তার সেরেস্তার কাজের মধ্যে পড়ে না। ত৷ ছাড়া 
দ্স্তকগুলি স্বয়ং গভর্ণরই তাকে দিগ্লেছিলেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম 
করে ভৃত্যের এই সাজা কোন আইনে পড়ে সেকথা সেকালের 
ইংরেজ কর্তারাই বলতে পারতেন । 
তা' ছাড়াও কথা আছে। নন্দরাম সেনের মামলায় দেখা গেছে যে, 
তার মুরুব্বি রালফ, শ্েলডেন মারা যাবার পর তেরাত্তির পেরোয়নি, 
কোম্পানী তার বিরুদ্ধে তহবিল ত্ছরুপের অভিযোগ আনে । জগৎ 
দাসের ব্যাপারেও দেখ! গেল, সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে । একই 
নাটকের পুনরভিনয়। কেননা, চৌঠা মার্চ সাকসেস' জাহাজে গভর্নর 
এনটনি ওয়েস্টডেনের কমিশন বাতিলের হুকুম আসে। তার ঠিক 
তিনদিন পরেই জগত দাসের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। 
কোম্পানীর সুপ্ত ন্তায়বুদ্ধি একেবারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠার এই নজির কি 
বিসদৃশ নয়? এর পিছনে অন্য কোন খেলা আশম্কা করা কি অমূলক ? 
অবশ্যই নয়। হয়ত আড়াই শ' বছরের আবর্জনা সরিয়ে এই 
অনুমান হাতেনাতে প্রমাণ করা শক্ত । তবু এট অন্তত বলা যায়, 
জগৎ দাসের কয়েদের পিছনে . একটা রহস্ত ছিল। এটা ঠিক, গভন্নর 
এনটনি ওয়েস্টডেন ছিলেন পাকা ঘুষখোর। তার বহু কেলেঙ্কারীর বনু 
দৃষ্টান্ত বহু সুত্রে পাওয়া যায়। 
কিন্তু এহেন ব্যক্তিকে বিলেত থেকে চাকরী দেন খাস কোট অব 
ডিরেকটররা। এবং যতদূর মনে হয় তাকে এদেশে পাঠানর সময় 
বাঙালী দালাল জনার্দন শেঠের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ 


৬৩ 


দিয়েছিলেন কোম্পানীর বড় কর্তারা । আরও বলে দেওয়া হয়ে থাকবে, 
এই কাজে অপর এক বঙ্গতনয় জগৎ দাসের সাহাধ্য নেবার জন্যে । 
কলকাতায় সাধ্যমত সেই কাঁজই করেছিলেন ওয়েপ্টডেন। এবং সেই 
কাজে জগৎ দাস তাকে সাহায্য করেছিলেন বলেই কি দাঁসমশায়কে এই 
মামলায় জড়িয়ে দেওয়। হয়নি ? 

সেটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। বাঙলাঁদেশের কাউন্দিলের কাছে 
লেখা বিলেতের কোর্ট অব্‌ ডিরেকটরদের একটা চিঠিতে এমনি একটা 
স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। সতেরশ” ষৌলর পনেরই ফেব্রুয়ারি সেই চিঠিতে 
ডিরেকটররা লিখছেন -_ 
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অর্থাৎ গভন্নর ওয়েপ্টডেন যখন জগৎ দাসকে জনাঁদনের স্বার্থের 
বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন তখন তার ( জগৎ দাঁদের ) বিরুদ্ধে নালিশের 
সময় অনেকেই তাকে শাস্তি দিতে রাজী হয়েছিলেন । কোটের বক্তব্য 
কি মিথ্য ? 

আ'সলে কোন এক অশুভ গ্রহের দৃষ্টিবৈগুণ্যে কে জানে, জন্মের 
সেই পরম লগ্নেই কলকাতার এই অস্বাস্থ্যকর জলাভূুনির মানুষ এক 
অসুস্থ খেলার মেতেছিল। তাতে স্থার্থবুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, দুর্নীতিই 
একমাত্র নীতি, ষড়ষন্ত্রের চাপা ফিসফিলানিই একমাত্র আলাপের ভাষা । 
সেই খেলায় দেশী-বিদেশী কেউই বাদ যায়নি। 

অবশ্ঠ জগৎ দাসের ট্রাজিডি বোধ করি অন্থাত্র। ছু বছরই হোক, 
দশ বছরই হোক, জগৎ দাস মশয় সেকালের কলকাতায় বেশ বড় 
চাকরীই করতেন। এবং বলা বাহুল্য, দেশী লোকেদের ভালো মন্দর 
ভাগ্যবিধাতা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন কলকাতার সেকালের 
এক বিশিষ্ট বাঙডালী। কলকাতার একেবারে আগ্ভিকালের বাঙালী 


৬৯ 


অগ্রদীদের অন্যতম। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস, কোম্পানীর পুরনো 
দলিল দস্তাবেজ বা কলকাতার পুরনে। বিবরণের পাতায় নিরাসক্ত 
উল্লেখ ছাড়া, তার অন্ত কোন অস্তিত্ব আজ আর কলকাতার বুকে 
বেঁচে নেই। 


চি সা না 


তবে যে বৃত্তাস্ত জগৎ দাঁসের, সেই কাহিনীই রামভদ্্র চৌধুরীর (1) 
জগৎ দাসকে যেমন আমরা আর মনে বাঁখিনা, রামভর্রেরও সেই একই 
অবহেলা । অথচ জগৎ দাসের চেয়ে রামভদ্র করিতকর্মী ব্যক্তি । 
সাহেবদের বিন্দুমাত্র তোয়াক। ন! করার যে ট্রাডিশন আছে উনবিংশ 
শতকের স্বাধীনচেতা বাঙালীর, সেই এঁতিহোর মোটামুটি গোড়াপত্তন 
করে গিয়েছিলেন এই অষ্টাদশ শতকের বঙ্গতনয়। রামভার্রের কাহিনী 
স্মান্ যা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তাতেই দেখা য'বে বামভদ্র বড 
সামান্য ব্যক্তি নন। আকবর পাতশার সেনাপতিদের সঙ্গে লড়েছেন 
যশোরের প্রতাপাদিত্য, চাদরায়, কেদার রায়, ভূষণার সীক্তারাম রায়। 
চাদ প্রতাঁপের হুকুমে হটিতে হয়েছে দিলীনীথে । ছোটখাট তেমনি 
লড়াই করেছেন রামভদ্র খাটি ইংরেজ সৈম্তদলের সঙ্গে, এবং বললে 
হয়ত বিশ্বাস হবেনা, পলাশীর লড়াই-এর মাত্র দেড়কুডি বছর আগে, 
সেই ইংরেজকে সম্মুখসমরে ঘায়েল করেছিলেন তিনি--একি কম কথা ? 

আমাদের ইতিহাস নেই, সাহিত্য নেই। চারণকবিও নেই-- 
নয়ত গান বাঁধবার এমন বিবয় তারা হাতছাড়া করতেন না কখনও । 
লেখবার মত এমন ইতিবৃত্ত, এমন কাহিনী, কে কবে কটা পেয়েছে? 

ভূললে চলবেনা, আমরা রাম্ভদ্রের বীরত্বের যা সামান্ত কাহিনী 
পেয়েছি তা তার শত্রুপক্ষের রচনা । তার কিছু বাটা যাবেই। 
কিন্তু তা সত্বেও একট! আস্ত মানুষ বাঙীলীকে আমরা হাতের কাছে 
পাই সেই কলকাতার যখন পত্তন হচ্ছে-সেই আমলেই! সেই 
কাহিনীই ধরে রাখলাম এখানে । 
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টৌন কলকাতার বুকে আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নামছে । সতেরশ, 
উনিশ । মার্চের দোসরা!। ট্যাংক স্কোয়ারের তখনও ঠিক পত্তন হয়নি | 
নয়ত দেখা যেত একটু আগে ঈষদুষ্চ অপরাহ্থেই জোড়ায় জোড়ায় 
সাহেব মেম ঢাঁউিস ছাত। মাথায় ট্যাংক স্কোয়ারে হাওয়া খেয়ে ফিরছে। 
মেম সাহেবদের প্রায় মাটিতে লোটান ফ্রকের ওপর গঙ্গার হাওয়। 
লুটোপুটি খাচ্ছে। কিন্তু দে সব তখন ভবিষ্যতের গর্ডে। কোম্পানির 
খাতাতেই কেবল টৌন। আসলে গ্রাম । গঞ্জ । দোবানপাট-কা-রি। 
বন ঘিরে বসত ॥ বনই বেশ্ি। হিজল, বাঁশ আর বেতবন। জলার 
লম্বা লম্বা ঘান। তার ভেতর থেকে কোন কোন পন্ধ্যায় শিয়াল বেরিয়ে 
এসে উঁচু মুখ করে ডেকে আবার বনের মধ্যে ঢুকে যায়। কলকাতার 
শান্ত সন্ধ্যার বিষ স্তব্ধতা একবার ছিন্ন হয়ে পরক্ষণেই মাকড়সার 
জালের মত আবার জুড়ে যায়। 

কিন্ত সে দিনের সন্ধ্যার মেই স্তব্ধতার পর্দাট৷ আকম্মিকভাবে 
ছি'ড়ে গেল অন্ত কারণে। কলকাতার কয়েক হাজীর বাসিন্দা সেই 
ফাল্গুনের ভাটফুল-ফোট সন্ধ্যায় চোখ বড় বড় করে দেখল কলকাতা 
লুৃতানুটির মাটি কাঁপিয়ে একে একে বেশ কয়েকজন গোরা পল্টন আর 
দিশি বরকন্দাজ বেরিয়ে গেল চৌকোচৌহদ্দি ফোর্ট উইলিয়মের 
পুব দিকের সিংদরজ| দিয়ে। কান্তেন তাদের নিকলস রে! । 
কৌতুহলী গৃহস্থ ফিস ফিস করে বললে, “কি ব্যাপার? “হোয়াটস 
দিস আযাবাউট ।, নীল আকাশের বুকে সগ্ওঠা তারারা ঝিকমিক 
করে বুঝি সেই প্রশ্নটারই প্রতিধ্বনি করল-_কি ব্যাপার ? 
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অর্থাৎ কিনা এ লড়াই কার বিরুদ্ধে? কি কারণে? সাড়েনশ 
গোরা পল্টন নিয়ে পলাশীর লড়াই ফতে করতে গিয়েছিল লর্ড ক্লাইভ। 
সে ঘটনার প্রায় তিন যুগ আগে কলকাতা থেকে ইংরেজ স্থছলবাহিনীর 
প্রথম উল্লেখযোগ্য যুদ্ধযাত্রায় ষাট জন গোর! সৈম্ট ও জনা বিশ-ত্রিশ 
দিশি সেপাই নিয়ে নিকলস রো চললেন কোথা? চললেন, বরানগর 
আক্রমণ করতে । বাঙালি জমিদার রামভদ্রকে শায়েস্তা করতে । টিট্‌ 
করতে । কিন্তু কে এই রামভদ্র? কেনই বা এই বরানগরের লড়াই। 

না, রামভদ্র কোন নবাব নয়। না তার তাবে ছিল কিছু দশ বিশ 
হাজারী মনসবদার বা কয়েক গণ্ডা ওমরা । না তিনি কিছু ছোটখাট 
দেশীয় পতি । তবু তারই বিরুদ্ধে এই ছোটখাট পলাশীর লড়াই-এর 
মহড়া । শুনতে অবাক লাগবে, রামভদ্র একদা ছিলেন কোম্পানীর 
বশম্বদ ভৃত্য । জন কোম্পানীর বাঙালি কর্মচারী । নন্দরাম দেন, 
জগৎ দাসের পদান্ক অন্ুদরণ করে কলকাতার তৃতীয় কাল! জমিদার 
হয়েছিলেন তিনি। নিয়োগের তারিখটা-সতের শ নুয়। চৌঠা 
এপরিল। তবে হ্যা, চাকরীটাঁর জন্তে তাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে 
হয়েছিল। সে এক জবর গল্প। চাকরীর কথা মোটামুটি পাক । রামভদ্্র 
কোম্পানীর কাছারিতে রোঁজই এসে ঘুর ঘুর করেন, সাহেব জমিদার 
হুজুর কবে বলেন, রামভদ্রর কাল থেকে এসো । সব উমেদারই যা 
করেন আর কি! কিন্তু হুজুর আর বলেন না। একদিন ডাকলেন, 
ত তখন হুজুরের মুখে অন্ত কথা । বাড়াভাতে ছাই। গোর! জমিদার 
বগডেন গল! খাকারি দিয়ে বলে বসলেন, রামভদ্র, তোমায় জামিন 
দিতে হবে বাছা । কোম্পানী অনেক ঠেকে শিখেছে । অনেক 
টাকার কারবার কলকাতার জমিদারী । কাজেই" ।**"রামভদ্রের মাথায় 
আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। কিন্তু তিনি ঘাবড়ালেন না। “আচ্ছা” বলে 
বেরিয়ে এলেন কাছারি থেকে । এবং কালক্ষেপ না করে জামিন 
খুজতে লেগে গেলেন। জানাশুনা ভালই ছিল। একসময়ে জামিন 
পেয়েও গেলেন। তার হয়ে জামিন দাড়ালেন কোম্পানীরই এক বড় 
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চাকরে--ঢটাকার উকিল সন্তোষ মল্লিক। অনেকে অবশ্য বলেন যে 
মল্লিকমশায়ও একদা! কলকাতার কাল! জমিদার হয়ে বসেছিলেন, কিন্ত 
টিকতে পারেন নি। উইলসনের সংগৃহীত কাগজপত্রে অবশ্য তার 
কোন উল্লেখ পাওয়া যায়নি। যাই হোক, সন্তোষ মল্লিক সেকালের 
উঠতি কলকাতার উজ্জ্বল নক্ষত্র । এ'রই নামে সেকালের কলকাতার 
সন্তোষ বাজার। কলকাতার মল্লিকবাড়ির আদি পুরুষদের অন্যতম । 
মল্লিকমশায় মাইনে পেতেন মোটা । সেই আমলে মাসে পঞ্চান্গ 
টাকা । কাঁজেই কোম্পানির আর আপত্তি রইল না। রামভদ্র 
বসলেন কালা জমিদারের গদীতে। 

তা তিনি মাইনে পেতেন কত? তাঁর নিয়োগের রেকর্ডে আছে 
_-হ্যাভ ওয়েজেস আজ দি ফরমার ম্যান হাড ইন হিজ প্লেস। 
অর্থাৎ আগেকার লোকটি যা মাইনে পেত একেও তাই দেওয়৷ হবে। 
আগেকার লোক মানে জগত দাস। তারও আগে নন্দরাম সেন। 
নন্দরাম চাকরীতে ঢোকেন মাসে ছু টাকা মাইনেতে । দাসের মাইনের 
কোন রেকর্ড নেই। রামভদ্র মাইনে পেতেন টাকা কুড়ি। অস্তত 
সতের শ দশ সালের মার্চ মাসে তার নামে ওই টাকা খরচ লেখা 
হয়েছে। 

এ দিকে রাঁমভদ্র চাকরিতে ঢোকার পর এক মালও কাটল ন! 
কাউন্সিলে বেশ ওলট পালট হয়ে গেল। শ্যেলডন গত হলেন। তার 
জায়গায় এলেন জন রাসেল। তিনিও বেশি দিন থিতু হয়ে বসতে 
পেলেন না। খানম বিলেত থেকে এলেন এনটনি ওয়েপ্টডেন। তার 
বরাতেও এ স্বখ বেশি দিন সয়নি জগৎ দাসের কাহিনী বলার সময় সে 
গল্প বলা হয়ে গেছে । তবে কেবল মনিবই পাঁলটায়নি, রামভদ্রের 
আমলে কলকাতার জনজীবনে বশ বড় একট। ওলট পালট হয়ে 
গেল। একটা ঝড় বয়ে গেল বলতে হবে। সতের শ দশ। জুন। 
কলকাতায় দারুণ চালের অভাব । শুধু কলকাতায় নয়। মানদ্রাজেও। 
সেখান থেকে হস্তে হয়ে ছুটে। জাহাজ এল কলকাতায়। চালের 
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জন্যে। কিন্তু কলকাতার তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা । জাহাজ ছুটো 
চাল না নিয়েই ফিরে গেল। 

সেকালের সরকারি নথিপত্র খোলাখুলি লেখা রয়েছে, কলকাতার 
এই প্রথম ছুতিক্ষের সময় চালের অভাবে দেশে হাহাকার পড়ে 
গিয়েছিল। কোম্পানীও স্থির থাকতে পারেনি । প্রথমেই তারা যে 
কাজট! করেছিল, সেটা হচ্ছে মূল্য নিয়ন্ত্রণ । মিহি চাল টাকা টাকা 
মণ। মোটা--টাঁকায় এক মণ দশ সেব। কিন্তু অসাধু ব্যবসাদার ত 
সেকালেও ছিল। তবে কিনা কোম্পানীও সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
ছিল। তারা মূল্য নিয়ন্ত্রণই শুধু করেনি, কনট্রোল দরে পাচ শ' মণ 
চাঁল বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে। অসাধু ব্যবসাদারদের একেবারে 
জোকের মুখে নুন । এবং শহর কলকাতার প্রথম ছুভিক্ষ রোধে 
কোম্পানীর এই সময়ের কালা জমিদাঁর রামভদ্রেরও যে একটা ভূমিক। 
ছিল সে কথ বলে বোঁঝাঁবার দরকাঁর নেই। এবং এ থেকে রামভদ্রের 
বাস্তবজ্ঞান ও শাসন দক্ষতারও একট? পরিচয় মেলে । 

তবে রামভদ্রের শত দক্ষতা সত্বেও তিনি যে মানে মানে ভদ্রভাবে 
কোম্পানীর চাকরী থেকে বিদায় নিতে পেরেছিলেন তা ত মনে হয় 
না। নন্দরাম সেনের ট্রাডিশন তৃতীয় জনেও সমানে বর্তেছিল বলে 
অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে । এবং শুধু কলকাতা কাউন্সিল নয় সাত- 
সমুদ্রের তের নদীর পারেও তাকে নিয়ে বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল 
কোম্পানী তার প্রমাণ রয়েছে । সতের শ ষোলয় লিডেনহল ট্রিটে 
বসে জন কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর! লিখে পাঠালেন দালালদের 
সাহায্যে ও কাউন্দিলের আনুকুল্যে রামভদ্্র এমন এক অলাতচক্র গড়ে 
তুলেছেন, যাতে কোম্পানীর স্বার্থের যথেষ্ট হানি হচ্ছে। এতিহাসিকর! 
অবশ্য মনে করেন কোম্পানীর বড়কর্তাদের এই অভিযোগ নিতাস্তুই 
ভিত্তিহীন কেননা! সতের শ এগার সালে কলকাতার বাঁজারে তেতাল্লিশ 
হাজার পাউণ্ডে কেন! মাল ফ্রান্সের বাজারে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার 
পাউণ্ডে বিক্রি করেছে কোম্পানী । অবশ্য এই লাভের সমুদ্রে ছ'এক 
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গণ্ষ জল সেকালের বাঙালী দালাল বা কালা! জমিদাররা নিজেদের 
জন্যে রাখেননি, সে কথা নয়। এবং সে কাজট1 যে একেবারে গহিত 
অন্তায় সে কথা ত এক কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টর! ছখড়া আর 
কেউই বোধহয় বলবেন না। এমন কি এঁতিহাসিক উইলসন সাহেব 
পর্যন্ত ঠাট্টা না করে পারেননি__“নো ওয়ান বাট দি কোর্ট অব ডিরেক্রস 
উড মেনটেন গ্ভাট দি হোল ডিউটি অব ম্যান শ্যাড কনসটিটিউট ইন 
ড্রাইভিং গুড বারগেনস ফর দি অনারেবল কোম্পানা, অর্থাৎ 
কিনা কোর্ট অব ডিরেক্টররা ছাড়া আর কেউই অবশ্য বলবেন না যে 
মানুষের এক এবং একমাত্র দায়ি হল কে'ম্পানীর লাভের জাহাজ 
বোঝাই করা। 

কিন্তু সে কথা বোঝে কে? রক্তের স্বাদ পাওয়া ব'ঘের মত 
কোম্পানী তখন টাকা টাকা করে পাগল হয়ে উঠেছে । বাংলাদেশে 
কালা ধলা সবাই মিলে তাদের ফতুর করছে, এ ধারণ তখন তাদের 
বদ্ধমূল । তারা কলকাতার গভর্ণর জন রাসেলকে চিঠির পর চিঠি লিখে 
পাঠাতে লাগলেন এর বিহিত করার জন্তে | কিন্তু লণ্ডনে বসে চিঠি লেখা 
এক আর কলকাতায় বসে ব্যবসা চাল'ন তার এক | কাজেই কাজের 
মানুষ রাসেল, না রামভদ্র, ন। বাঙালী দালাল বেনারস শে২_ কাউকেই 
কোন কথা বললেন নী । বরখাস্ত কর! ত দূরের কথা । কিন্তু বলা- 
বাহুলা, রাম্ভদ্রের এত সুখ সয়নি। অনতিকল পরেই এক বিষুৎ- 
বারের বারবেলায় কলকাতার গভর্ণর হয়ে এলেন উইলিয়ম হেজেসের 
ভাইপো রবাট হেজেস। লতেরশ” তেরর তেসরা ডিসেম্বর । হেজেস 
হলেন কোম্পানীর যাকে বলে “মোস্ট ওবিডিয়েট সারভেপ্ট? চির- 
অনুগত ভূত্য । তিনি এসেই রামভদ্র এবং শেঠজী--উভয়কেই দিলেন 
ছাড়িয়ে। এবং শুধু চাকরী খুই:়েই যদি রামভদ্র রেহাই পেতেন তা 
হলেও না হয় কথা ছিল । দেখা যাচ্ছে, সতেরশ” পনের সালের দশই 
ডিসেম্বর কলকাতা কাউন্সিলের তিনজন সদস্য-_সামুয়েল ফিক, জেমস 
উইলিয়মসন ও এডওয়ার্ড পেজ-_-এই তিনজন্রে সই করা কোম্পানীর 
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কাছে এক রিপোর্টে রামভদ্রের কয়েদের সুপারিশ করা হয়েছে। বলা 
হয়েছে যে লদস্তরা রামভদ্রের হিসাব পুংখানুপুংখভাবে দেখে এই দিদ্ধান্ত 
না করে পারেননি যে, তিনি গত ছু'বছর যাবৎ কোম্পানীর ক্যাশের 
চোদ্দ শ আটান্ন টাকা নিজের কাঁজে লাগিয়েছেন। কোম্পানীর 
পোদ্দার তাকে বার বার তাগাদা দেওয়া সত্বেও তিনি ছশ টাকার 
বেশি জমা দেননি। এবং বাকী পাওনা জমা দেবার কোন গা 
দেখাচ্ছেন না । এই সব কারণে তারা মনে করেন--“উই-থিংক দিস এ 
ক্রাইম ইন আওয়ার ওপিনিয়ন সফিনিয়েন্ট ফর হিজ ইমপ্রিজিনমেণ্ট'_- 
অর্থাৎ এই অপরাধ তারা মনে করেন, রামভদ্রকে কয়েদ করার পক্ষে 
যথেষ্ট। সাহেবর! তাদের রিপোর্টে একটা! গুঢ় ইঙ্গিত করে বলেছিলেন 
যে রামভদ্রকে কয়েদ কর! হলে তার তঞ্চকতার আরও অনেক ঘটনার 
ওপর আলোকপাত করার তারা সুযোগ পাবেন এবং বিশেষ করে 
সেই কারণেই তাকে এই কয়েদ করার সুপারিশ । 

এই সুপারিশ আদৌ কার্ধকর করা হয়েছিল কিন! সরকারা 
নথিপত্রে ভার কোন হদিশ নেই। তবে অচিরে যে তিনি কোম্পানীর 
চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বরানগরের এক স্বাধীন জমিদার হিসেবে আত্ম- 
প্রকাশ করেন, তার বিবরণ কোম্পনীর রেকডেই রয়েছে । আর সেই 
কাহিনীই বরানগরের সেই বিস্বৃতপ্রীয় লড়াই-এর গল্প । 

কিন্ত কেন এই বরানগরের লড়াই? সেটাও একটু বলে নেওয়া 
দরকার। বললে অনেকট1 পৌরাণিক কাহিনীর মত শোনাবে, তবে 
ব্যাপারটা কিন্তু তাই-_দামান্ত এক আশ্রিত রক্ষণ নিয়েই এই ধুন্ধুমার 
বেঁধে যায়। শুরু হয়েছিল তিল মতন, পাঁকেচক্রে দাড়িয়ে গেল তাল 
পরিমাণ। এটা সতেরশ' উনিশের ঘটনা । কলকাতার ইংরেজ রাজত্বে 
বাস করতেন জয়রাম কলু। এখন সেকালের সকল বঙ্গতনয়ের মতই 
তারও দাধ হয়েছিল বড়লোক হবার। আর সেই ছুর্দমনীয় ইচ্ছার 
বশেই বোধকরি কোম্পানীর বাজারে তিনি দোকান দিয়েছিলেন। 
কিন্ত বাণিজ্যে যে লক্ষ্মীর বসতি তিনি জয়রামের ছোট দোকান ঘরে 
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একেবারেই পদার্পণ করতে চাইলেন না এবং জয়রাম দিন দিন 
দেনায় ডুবতে লাগলেন। দেনার দায়ে হৃতসবন্থ জয়রাম এক 
গভীর রাত্রে শহর কলকাতা যখন নিশুত হয়ে গেল, তার পিতৃ- 
পুরুষের বসত ছেড়ে একট গরুর গাড়িতে তার লামান্ত অবশিষ্ট 
অস্থাবর সম্পত্তি সব কিছু চাঁপিয়ে স্ৃতানুটি ছেড়ে দুর্গা” দুর্গ 
বলে বেরিয়ে পড়লেন। সামনে বরানগরের অন্ধকার । কিন্তু সেখানেই 
সেই নিশ্ছিদ্র তামম গহনেই জয়রাম কিছু আশার আলোক দেখতে 
পেলেন। কোম্পানীর কাকপক্ষীতে টেরই পেল না যে তাদেরই 
একজন খাতক কলা দেখিয়ে দিব্যি গা ঢাঁক' দিলে । শুধু সেই 
অবকাশে কলকাতার বাঁশবন আর হোগলার জঙ্গলে অজ ঝি'ঝি' 
পোকার একতানের সঙ্গে জয়রাম কলুর গরুর গাঁড়ির চাঁকার একটানা 
আর্তনাদ এক বিচিত্র সিন্ষনির স্থপ্টি করতে লাগল । 

পরের দিন শীতের মোনার রোদে শহর কলকাতা জেগে উঠতেই 
চর এসে খবরট1 দিয়ে গেল ফিরিঙ্গী কালা জমিদার হ্যারী মুরের 
এজলাসে। জমিদারীর হাল্হদ্দ নিতে ব্যস্ত স্থারী মুর আলবোলার 
সট্কাটা আছড়ে ফেলে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে থাকবে, “কেয়৷ বোলতা, 
জয়রাম তেলি ভাগ গয়া।” বাঙালী নগদী ভাবলে খবরট দিয়ে 
সেই যেন অপরাধ করে ফেলেছে । তবু সবিনয়ে জানালে, 
খবরট1 সত্যি । স:ক্ষমিনে সে তদন্ত করে এসেছে । অথচ খাতা খুলে 
দেখ! গেল জয়রামের কাছে কোম্পানীর পাওনা এক কীড়ি টাকা । 
চর আরো বললে সে শুনেছে, জয়রাম বেশি দুরে যায়নি, 
কুতানুটির উপান্তে বরানগরে আশ্রয় নিয়েছে । তারপর যে খবরট। 
দিলে তাতেই হ্যারী সুরের চোখে রক্তের ছিটে লাগল। চর জানালে 
জয়রাম পালিয়ে ডেরা করেছে রামভদ্রের জমিদারীতে। হ্যারী মুর 
কালক্ষেপ না করেই হুকুম দিলে আরম্ড পুলিশ _বরকন্দাজ পাঠাও । 
তাকে বেঁধে আনুক। কোম্পানীর হুকুম, সেকালেও বড় জবরদস্ত 
ছিল। টপ করে বড় একট নড়চড় হ'ত না। হাতে গাদা! বন্দুক, 
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মাথায় পাগড়ী, মালকোচা মারা কাপড় পরনে, কোম্পানীর বেশ 
কয়েকট। দিশি সেপাই রওনা হয়ে গেল বরানগরের উদ্দেশ্যে জয়রামকে 
বেধে আনতে । 

কিন্ত একি ছেলের হাতের মোয়া নাকি ? রাম্ভদ্রের জমিদারী 
থেকে তাঁকে না বলে কয়ে তারই কোন প্রজার উপর হামল। করবে ? 
এ হেন অপমান কোন জমিদার সহা করবে? রামভদ্রেরও কিছু 
পাইকপেয়াদা আছে। ইংরেজদের বরকন্দাজ যেই জয়রামকে ধরে 
বেধে নিয়ে কলকাতা রুওন। হবার উপক্রম করছে, জমিদারের লোকেরা 
একেবারে হৈ হৈ করে তাদের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। আর বরানগরের 
বুকে সেদিন দ্বিপ্রহরে একটা ছোটখাট লড়াই লেগে গেল বলতে 
হবে। যাকে বলে তুলকালাম কাণ্ড । কোম্পানীর পক্ষে বেশ 
কয়েকজন জখম। কিন্তু জয়রাম সে যাত্রায় বরানগরেই রয়ে গেল। 
প্রথম রাউগ্ডের লড়াই-এ আহত ব্রিটিশ সিংহের গুহায় ফিরে এসে 
ক্ষতস্থান লেহন করা ছাড়া গত্যন্তর রইল না । 

ত£ কিম? এরপর কি করা যায়? টাকার শোক বেনিয়! 

কোম্পানীর বুকে স্বভাবতঃই বেশ বেজে ছিল। তার ওপর অসম্মান! 
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে । নাকে খত দিয়ে ফিরতে হয়েছে বরানগর 
থেকে । কোম্পানীর নতুন জমিদার তখন ওয়াটারওঅর্থ কলেট। 
তিনি ভাবলেন, সম্মুখ সমরে যখন হল না, কৌশল করতে দোষ কি? 
কলকাতায় সীমান্তে থাকতেন রামভদ্রের খুল্পতাত। কোম্পানী এক 
রাত্রে তার বাড়ী ঘেরাও করে তাকে, তার এক আত্মীয় এবং একজন 
চাকরকে বেধে আনল কলকাতায়। উদ্দেশ্য স্পষ্টতই রামভদ্রের 
ওপর চাঁপ দেওয়া । জয়রামকে তিনি যেন ছেড়ে দেন। 

রামভদ্র সে ধাঁতের মানুষই নন। ইংরেজদের অধীনে কাজ করে 
তাদের তিনি হাড়ে হাডে চেনেন । তাদের নষ্টামির জবাবও যে কি 
করে দিতে হয়, সে পাঠ৪ তার বেশ পড়া । ইংরেজদের এক গোসস্তা 
গিয়েছিল কি যেন কাজে বরানগর।। রামভদ্র দেরী না করে তাকে 
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ধরে আনতে বললেন। যা কিছু তার কাছে ছিল, সব কেড়ে নিয়ে 
হুকুম দিলেন তাকে আটকে রাখতে । এ ছাড়া নয়জন কোম্পানীর 
প্রজা গিয়েছিল বাণিজ্য করতে বরানগরে। তাদেরও রাখলেন তিনি 
কয়েদ করে । যেমন চাপান দিল কোম্পানী তেমনি উতোর গাইলেন 
রামভদ্র । কলেটের কৌশল যাকে বলে মাঠে মারা গেল। 

আর তখনই টনক নড়ল কলকাতা কাউন্সিলের। জোর সভা 
বসল। ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে কষ্ট হল না তাদের । এমনি যদি চলে, 
এর যদি বিহিত না হয়, কোম্পানীর কাজকারবার ত ডকে উঠবে। 
আর কেউ মানবে নাকি সাহেবদের! কাউন্সিল অনেক ভেবে চিন্তে 
জোর মিটিং করে একেবারে মোক্ষম দাওয়াই দেবার সিদ্ধান্ত নিল। 
আর কলকাতার শহরবাসীর। সবিশ্ময়ে দেখল ইংরেজ কোম্পানী 
চলেছে বরানগর অভিযানে । কাণ্তেন নিকলন রোর অধীনে। সঙ্গে 
যাচ্ছে কলকাতার কাজী আর কাল! জমিদার হযারী মুর। খাতক 
জয়রাম তেলিকে চিনিয়ে দেবে। রোকে সাফ হুকুক দেওয়া হল-_ 
রামভদ্র যদি কোম্পানীর লোকজন, অপহৃত সম্পর্তি আর জয়রাম 
তেলিকে ফেরৎ না দেয় তাহলে, উই উইল বান হিজ হোল কাটি 
এগু ডেসট্রয় অল বিফোর আস" সারা জমিদারীট। পুড়িয়ে দেব আর 
যাকে সামনে পাব দেব খতম করে। বললে বটে, কিন্তু একটা শত 
জুড়ে দিলে, খবরদার, কোম্পানীকে আর একবার জিজ্ঞাসা না করে 
যেন এ স্ব কিছু করে বসো না। 

সেই মার্চ মানের সন্ধ্যায় কেল্লার গুটিকয় পাকা ঘরে মোমবাতির 
আলে জলে উঠেছে । জানালার কাচ দিয়ে বাইরে তার রেশ 
লাগছে । তারই মান ছায়। নাচছে গঙ্গার জলে। শহরের উপান্তের 
হোগলা জঙ্গলে জোনাকগুলে! জলছে আর নিভছে। কোনো একটা 
এ'দো পুকুরের পারে সাপে ব্যাঙ ধরেছে । তারই বিকট চিৎকার ভেসে 
আসছে। কালা কলকাতার উন্নে এইমাত্র আগুন পড়েছে। 
তারই ধোয়ায় ঝাঁক ঝাঁক মশ! গুঞ্জন তুলে আসছে সাদা কলকাতার 
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দিকে । এহেন সময়ে হাতে মশাল জনা নব্বই লালকালে। সৈম্য 
মার্চ করে বেরিয়ে পড়ল বরানগরের উদ্দেশ্টে। ডুলিতে করে চলল 
কামান। বন্দৃক। তাজা কাতুর্জ। গোলাবারুদ অঢেল। তাবু আর 
সৈম্ভদের নানা সাঁজ ও যুদ্ধসরগ্াম-_কিছুই বাদ নেই। কোনরকম চুক 
নেই। লড়াই-_সশস্ত্র অভিযান_-কোন ক্রটি নেই তার। একেবারে 
আটঘাট বেঁধে চলেছে ইংরেজ । 

ইংরেজদের স্বভাবই এই । যে কাজে লাগে, তেড়েফুড়ে লাগে। 
রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর শেষ হবার আগেই “কুইক মা” করে কাণ্তেন 
নিকলস রো, এনসাইন গীললমাস, আর তার সৈম্তবাহিনী বরানগরে 
রামভদ্রের জমিদারীর একেবারে মাইল ছুই ভিতরে ঢুকে পড়ল! 
শুধু তাই নয়। সেখানে সেই রাত্রেই মশালের ধোয়া-ঢাকা আলোয় 
অধীনস্থ লোকজনদের সঙ্গে বসে আগামীকালের একটা স্টাটেজি 
ঠিক করে ফেললেন রো! সিদ্ধান্ত হল রাত্রে আর বেশিদূরে এগোন 
হবে না। কেননা সামনেই একট। নাল! রয়েছে! সেটা পার হওয়া 
এমন কিছু নয়। কিন্তু কোনরকম অতকিত আক্রমণেন্যদি পেছিয়ে 
আসতে হয়, রাতের অন্ধকারে বেশ বেগ পেতে হবে। ছোট 
পলাশীর যুদ্ধের লর্ড ক্লাইভ একরাশ চিন্তাভাবনা নিয়ে সে রাত্রের 
জন্যে তাবুতে শুতে গেলেন। ঠিক করেই গেলেন একেবারে কাক- 
ডাকা ভোরেই রামভদ্রের গৃহ অভিমুখে বেরিয়ে পড়া হবে যাতে 
আটটার মধ্যে তার বাড়ী ঘিরে ফেল! যায়। 

ইংরেজদের সময়জ্ঞান বেশ টন্কো। এদেশের রাজ বাদশাদের 
তারা এসে থেকেই অনেক ঘড়ি উপহার দিয়েছে । কিন্তু তাদের 
সমমুজ্ঞান এত করেও শেখাতে পারেনি। সে যাই হোক, আটটার 
একটু আগেই তোপ দাগতে দাগতে ইংরেজ সৈন্য একেবারে রামভদ্রের 
ভদ্রাসনের কাছে দিয়ে পড়ল। গিয়েই তারা স্থানীয় এক ব্রাক্মণকে 
দূত হিসেবে পাঠাল জমিদার মশীয়ের কাছে। দূত নতুন করে গেল 
এই যাঁ। নয়তো তার বক্তব্য সেই পুরাতন। জয়রামকে ছেড়ে 
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দাও। সেই সঙ্গে অন্যান্য সবাইকে | স্ববোধ বালকের মত কাজ 
কর। জবাবে রামভদ্র কি বলেছিলেন? ব্রাহ্মণ দেখে তিনি কি 
দূতের কাছে আশ্রিত রক্ষণের মাহাত্ময ব্যাখ্যা করেছিলেন? কিংব! 
তার নিজের আত্মীয়দের উপর ইংরেজদের চড়াও হয়ে অত্যাচার করার 
কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন ? 

কেজানে? তবে কোম্পানীর নথিপত্রে রয়েছে, ব্রাহ্মণ দূতে কোন 
কাজ হয়নি। আর রামভদ্র বৃদ্ধ বটুকে এইটুকু সবিনয়ে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন, কোম্পানী যে জন] নব্বই সৈম্ত নিয়ে তাকে আক্রমণ 
করতে এসেছে সেটুকু সংবাদ তিনি রাখেন। তবে ভদ্র তাতে ভীত 
নন। এবং ভীত বে নন কিছুক্ষণের মধ্যেই ইংরেজ সেনাপতি তা 
দেখতে পেলেন। দূত ফিরে আসার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রায় 
হাজার খানেক লোকের তিনটি দল ভেরী-পটহ-কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে 
এগিয়ে এল ইংরেজ বাহিনীর মোকাঁবিল। করতে । বেলা তখন প্রায় 
নটা বাজে । 

লড়াই চলে বেল! ছুটে পর্যস্ত। বহু মানুষের রক্তে সেদিন 
বরানগরে মাটি লাল হয়ে গেল। কলকাতার উপাস্তের চওড। মাঠে 
সেই পলাশীর যুদ্ধের ক্ষুদ্র সংস্করণের অনুষ্ঠানে হিংস্র বর্ধরতা ও 
অমানুষিক নিষ্ঠুরতার এক জঘন্য উদাহরণ রেখে গেল ইংরেজ কাণ্তেন। 
তার রিপোর্টে তিনি লিখেছেন-_রামভদ্র স্থুরু করেছিল শেষ করলাম 
আমি। এবং ষাট জন গোরা যে কি করতে পারে সেদিন তা দেখিয়ে 
দিলাম। সত্যিই তাই! দেখালেন বটে রো! দেখালেন গোর! 
সৈম্ যত না লড়াই করতে পারে, তার চেয়ে ঢের বেশি পারে নিষ্ঠুর 
অত্যাচার চালাতে । বাড়ীতে আগুন লাগাতে । শাস্ত, নিরীহ 
মানুষকে বিনা দোষে পুড়িয়ে মারতে । নিলর্ঞঘের মত তিনি লিখে 
গেছেন-_-লেট হিম সি হোয়াট পিকসটি সোলজারস কুড ডু." 
আই কিনম্ড এ গ্রেট মেনি বিসাইডস হোয়াট ওএর বারনট ইন দেআর 
হাউসেস ! 
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তবে নিতান্তই আফশোসের কথা এভাবে ব্যারনী অত্যাচার করেও 
লড়াই জিততে পারেননি জন কোম্পানীর কাণ্তেন। বরানগরের 
বুক জুড়ে সেদিন রাতের অন্ধকার নামতেই রণক্ষেত্র ছেড়ে পিছিয়ে 
আসে কোম্পানীর ফৌজ। রো৷ অবশ্য সাফাই গেয়েছেন যে এর 
কারণ জায়গাটার জল ছিল দুধিত। কিন্তু এই বক্তব্য যে ধোপে 
টেকে না তার প্রমাণ কোম্পানীর নিজেরই কাগজপত্র । তাতে 
স্পপষ্টই রয়েছে এই ঘটনার সাতদিন পরেও কলকাতা কাউন্সিল সমান 
উদ্বিগ্ন, অধিকতর বিমর্ষ । দশই মার্চের রেকর্ডে তারা স্বীকার করেছেন 
যে রামভদ্র তখনও সমানে শক্তিবৃদ্ধি করে চলেছেন। ব্যাপারটা 
এতই গুরুতর হয়ে উঠেছিল যে কলকাতার উপকণ্ঠের থুষ্টান বাসিন্দারা 
উঠে এসে শহরে আশ্রয় নিয়োছল। খুষ্টান অধিবাসীরাই শুধু ভয় 
পায়নি খাস কোম্পানীও পেয়েছিল । এই সময়ে তারা সৈন্তবাহিনীতে 
নতুন করে চল্লিশ জন কাল বরকন্দাজকে ভতি করে। 

কিন্ত এত সবের দরকার ছিল না। কেননা! আমরা বাঙালীরা 
স্থরুই করি, শেষরক্ষা করতে পারিনে। রামভদ্রগড পরিলেন না। 
কয়েকদিনের মধ্যেই বোধ করি বার বার বরানগর লুষ্ঠন ও সাধারণ 
প্রজাদের ওপর ইংরেজদের অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রামভদ্্র 
ভেঙ্গে পড়লেন । জয়রামকে তিনি ইংরেজদের হাতে সপে দিলেন। 
অন্যান্য বন্দীদের ছেড়ে ছিলেন। অবশ্য একেবারে একতরফা 
হয়নি সন্ধিটা। বিনিনয়ে ইংরেজদের বরানগর অবরোধ সরিয়ে নিতে 
বাধ্য করেন তিনি । 

“কলিকাত্ার কথা*র লেখক এক জায়গায় লিখেছেন, “রামভদ্র 
খুড়োর কথ৷ বলিলে সেকালের নটিনীর! জ্বলিয়৷ উঠিত। তাহাতেই 
তাহাকে পুরাপুরি বুঝ! যায়।” লেখক বোধকরি রামভদ্রের চারিত্রিক 
শিথিলতার কথা বলতে চেয়েছেন। এই কাহিনীটা একটু বিশদ 
হলে সেকালে উঠতি জমিদারদের তথ। কলকাতার ভাবী বাবুদের 
গল্পটা সুরু থেকেই জমত। কিন্ত তার উপায় নেই। 
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আর উপায় নেই সঠিক বলার কে এই রামভদ্র? ইংরেজদের 
কাছে ডিহি কলকাতা, মুতান্ুুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা এই কয়টি 
গ্রামের যে বিক্রি কোবাল! আছে তার অন্ততম স্বাক্ষরকারী এক 
রামভত্র । এই রামভত্র গাঙ্গুলী বা চৌধুরীই কি কোম্পানীর সেরেস্তার 
চাকরী করে পরে তাদের নাস্তানীবুদ করেছিলেন বরানগরের মাঠে? 
কে জানে! রামভদ্রের কথ! বলবার জন্তে কেউ নেই। কিছুই 
নেই প্রায়! 

০ মর সী 

তবে কিছুট। সান্তনার কথা, রাঁমভদ্রের পরিচয় যথেষ্ঠ না থাকলেও 
গোবিন্দরামের খবর এর চেয়ে বেশ কিছুটা সংগ্রহ করা গেছে। 
আর যে যাই বলুক, জনকোম্পানীর বাঙালী কর্মচারীদের মধ্যে 
ন্ধ্যের মত যিনি দেদীপ্যমান তিনিইত কুমোরটুলির গোবিন্দরাম মিত্র । 
বাঙালীদের নবধুগের স্চনার প্রাক্‌ মুহুর্তে তাকে মনে হয় ভোরের 
গুকতারা | কোম্পানীর কাছারিতে তাঁর চাকরিই শুধু সবচেয়ে বেশি- 
দিনের নয়। তর বোলবোলা তার দাপট সবাইকেই হার মানিয়েছে । 
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গোবিন্দরাম মিত্র 


শীতের গঙ্গা। একটু আগেও ধোয়াটে কুয়াশার মত অন্ধকার 
চারিদিক ঘিরে ছিল। সকালটাই ছিল বিবর্ণ। তার মধ্যে দিয়ে 
ওঠ তূর্ধটাকে অনেকক্ষণ অঝোরে কাদা একটা মেয়ের অপরিচ্ছন্ন 
মুখের মত দেখাচ্ছে। রোদ উঠেছে। কিন্তু তারও যেন তেজ নেই। 
তেজ নেই গঙ্গারও। নিস্তরঙ্গ শীর্ণ ভাগীরথীর বুকে মোচার খোলার 
মৃত কয়েকটা ডিডি উদ্দোশ্ঠহীন ভাবে ভাসছে । আর গাঁয়ে পিতৃ- 

ষের শতহিন্ন কাথাটা চাপিয়ে ডিডির মাঝি প্রাণের সুখে হাকো 
টানছে চোখ বুজে । তারও ষেন আজ যাবার তাগিদ নেই। ভাসতে 
হয় ভাপছে। 

অনেকটা এমনি উদ্দেশ্যহীন ভাবেই অপেক্ষা করছিল ছয়-জাহাঁজের 
বিরাট এক ব্রিটিশ বহর'। অবশ্য তাদের উদ্দেশ্যহীনতার কারণ-_উদ্দেশ্য- 
চরিতার্থের কোন উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিল না! জায়গাটার নাম 
ফলতা | কিছুটা দূরে সপ্ত জেগে ওঠা গ্রামে মানুষজন তখনে। খড়কুটোয় 
আগুন করে পোয়াচ্ছে ৷ বাকের ছু'দিকে রলভর! কলসী চাপিয়ে কর্মব্যস্ত 
শিউলির! একটা খেজুর গাছ থেকে আর একটা খেজুর গাছের দিকে 
চলেছে দ্রুত পায়ে । আর গঙ্গার বুকে সেই “ম্যান অফ ওয়ারে বসে 
আযডমিরাল ওয়াটসন, ভবিষ্যৎ বাঙলা দেশের ছুর্যোগ-কুটিল নাট্যমঞ্চের 
অপ্রতিদন্দী নায়ক কর্ণেল ক্লাইভ-_সিলেকট কমিটির এ'র! ছুজন 
সভ্য। আর প্রেসিডেন্টকেও না চেনবার কথ! নয়। ইনি সেই 
বীরপুঙ্গব, যিনি নবাবী ফৌজের কলকাতা আক্রমণের সময়ে কাচ্ছা- 
বাচ্ছা, বৌ-ঝিদের নিরাপত্তাকে বিন্দুমাত্র আমল না দিয়ে চোরের মত 
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ঘাটের দরজা দিয়ে পাঁলিয়েছিলেন ফোর্ট ছেড়ে। ইনি রোজার 
ড্রেক। 

যাই হোক, সেই সাঁত সকালে সিলেক্ট কমিটির সভা বসেছিল । 
তিন মাথা এক করে রোজই চলে প্ল্যান-_কাউট্টার প্ল্যান । তর্ক- 
বিতর্ক। উদ্দেশ্ট-_-কলকাতা উদ্ধার । হৃত সম্মানের পুনরুদ্ধার। বাঙলায় 
ইংরাজ ব্যবসার পুনরুজ্জীবন। কিন্তু কিভাবে? অন্ত পাঁচট। জাহাজে 
হাজারখানেক গোরা আর তার দেড়গুণ কাল সিপাহী । কিন্তু নবাবী 
ফৌজ কত? মানিকর্টাদ কলকাতার নিরাপত্তা কেমনভাবে গড়ে 
তুলেছেন? ফলতায় বহর নোঙর করেছে । কলকাতা, থেকে ভাটায় 
বেশ কয়েকঘন্টার পথ । মাঝে নবাবের বড় ঘাটি বজবজ। কলকাতার 
আরও কাছে মেটেবুরুজ। কিন্তু কোথায় কত ফৌজ? এই খবর 
পাঁওয়! যাবে কোথেকে ? কাজেই শুধু আলোচনা । কিন্তু নিদ্ধান্তে 
আসা যায় না। ক্লাইভের হাত থেকে থেকে বোধকরি নিসপিন করে। 
কিন্ত একেবারে অনিশ্চিতের মধ্যে ঝাঁপ দিতে সিলেকট কমিটি রাজি 
হয় না! অথচ মাদ্রাজ ছেড়েছেন তার! মাঁস-ছুই হ'ল। 

সেদিনও এমনি আলোচন। স্থুরু হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে সেটা 
থেমে গেল। জাহাজের একজন মাল্লা এসে ঘরে ঢুকল। 'বাউ, 
করে খবর দিলে সিলেক্ট কমিটিকে ঃ “একজন জেন্ট, প্রেসিডেন্টের 
দর্শনপ্র্থী। জরুরী দরকার আছে । হাঁটখোল! থেকে আসছে ।” ক্লাইভ 
আর ওয়াটসন হাটখোল। চেনেন না। কিন্তু ড্রেক কলকাতার ঝান্ু 
মাল। বহুদিন এ দেশে কাটিয়ে গেছেন। তার চিনতে কষ্ট হ'ল না। 
ক্যালকাট। থেকে আসছে । সুতানুটি-হাটখোলা। কে জানে, নতুন 
কোন সংবাদ আছে না কি? তার কপিশ চোখে কৌতৃহলের আলো 
জ্বলে উঠল, প্রেসিডেন্ট বললেন, “ডাক তাঁকে; শো! হিম ইন |” 

এল। একট! খেঁকুরে মত লোক । আপাতত অত্যন্ত পরিচয়হীন 
অপদার্থ বলে মনে হয়। সন্দিপ্বদৃষ্টিতে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে 
নিয়ে বললে, ড্রেক সাহেবকে দেবার হুকুম আছে হুজুর । ড্রেক হাত 
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বাড়িয়ে বলেন, 'ইয়েস। কাগজখানা এগিয়ে দিয়েই লোকট! তাড়া- 
খাওয়া ধূর্ত শেয়ালের মত ক্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সাহেবদের 
অবাক দৃষ্টি তাকে যতদূর দেখা গেল, ধাওয়া করে নিয়ে গেল। 

রোজার ড্রেক অবশ্থ ততক্ষণে চিঠিখান। খুলে ফেলেছেন। এবং 
সবিম্ময়ে দেখতে পেলেন, সেই সংক্ষিপ্ত চিরকুটে রয়েছে তাদের বন্ধু 
আকাঙ্খিত সংবাদ--আলিনগরের সমরসজ্জার ৰিবরণ। সেই গোপন 
তথ্যট। হচ্ছে--কলকাতায় তখন ৩৩২জন অশ্বারোহী, ১১০* বরকন্দাজ, 
৫০০ পাইক ও পিয়ন ; থানায় ( শিবপুরে ) থান! দিচ্ছে তিন শ' পাইক 
ও পিয়ন; থানার উল্টো দিকে ছয়ট। কামান, থানায় নয়টা, হলওয়েল- 
এর বাগানে তিনটে, স্থরমান সাহেবের বাগানে চারটে, গার্ডে নরীচে 
দুটো গঙ্গার ধারে ছুট? গড়ের সামনে ছুটো ওয়াট সাহেবের বাড়ীতে 
দুটো, শেঠেদের ঘাটে ছুটো, “মারগাসের ঘাটে ছুটে, গঙ্গার ওপর 
জাহাজে চারটে কামান। এছাড়া শিবপুরের উল্টে! দিকে রয়েছে 
তিনটে যুদ্ধজাহাজ । আর রয়েছে মার্টি ভতি ছুটে। ছোট জাহাজ। 
এখানে বোমা ছোঁড়ার তালিম দেওয়। হচ্ছে। রি 

এই ইনটেলিজেন্স' পেয়ে ক্লাইভ-ওয়াটসন-রোজার ড্রেক সম্ভবত 
নড়ে-চড়ে বসে থাকবেন। . হয়ত বা হাতে স্বর্গ পেয়ে থাকবেন। 
বজবজের দুর্গ অরক্ষিত, এই খবরও তাদের কাছে দিনের আলোর মত 
স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে থাকবে । তারিখটা বাইশে ডিসেম্বর। সতের শ' 
ছ'প্পীন্প। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরেই হয় মানিকচাদের সঙ্গে ইংরেজদের 
বজবজের লড়াই । কাজেই, ইংরেজদের এই আক্রমণের পিছনে এই 
গোপন তথ্যের ভূমিকাটা একেবারে অপ্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। 

কিন্ত কে পাঠাল এই দারুণ জরুরী খবর ইংরেজ বাহিনীকে ? 
ইংরেজদের এত হিতৈষী বন্ধুটাই বা কে? ইংরেজদের পুরনো নথিপত্র 
রয়েছে £ ৭দি প্রেসিডেন্ট আকোয়েন্টস দি কমিটি গ্ভাট ওয়ান অফ 
গোবিন্দরাম মিটারদ পিপল হ্যাজ সেপ্ট ডাউন আযান আযাকাউন্ট অফ 
দি নৌঙ্গথ অফ ক্যালকাট। থানা?-"" 
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এই খবরট! রয়েছে উইলদনের সংগৃহীত কোম্পানীর কাগজ-পত্রে। 
কিন্ত এই ঘটনার মানে এই নয়, গোবিন্দরাম ইংরেজদেরই একজন 
খয়ের খা । পাত্রী লঙ সাহেবের সম্বলিত সেকালের রেকডপিজ থেকে 
দেখা যাচ্ছে, নাপ ও বেদের মুখে একই সঙ্গে চুমু খাবার ক্ষুরধার 
রাজনীতিতে মিত্বির মশায় ছিলেন বিশেষ পোক্ত । তার কাছে 
ভালো-মন্দর মানদণ্ড সবই তার নিজন্ব প্রয়োজনের বিচারে । সবাই 
ভালো, সবাই খারাপ । 

এই দেখুন না, কলকাতা অধিকার করতে নবাবের লেগেছিল তিন 
দিন। আক্রমণ সুরু হয় ষোলই জুন। অধিকার করেন উনিশে। 
এবং দেখা গেল, অধিকারের অনতিকাল পরেই গোবিন্দরাম মিত্রের 
বাড়ি, তার চুনের কারথানা-_তার মালপত্র, সবকিছু রক্ষার জন্য পাহারা 
বসে গেছে । যাতে লুট-পাট ন1 হয়ে যায়। লঙ অবশ্য স্পষ্ট করে 
বলেননি, কারা দিল এই পাহারা । ইংরেজরা তখুন নিজেদের মাথা 
বাচাতেই ব্যস্ত। অপরের ঘর পাহারা! দেবার কথাই উঠতে পারে না। 
তাবা ছেলে বউ নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে “জয় মা” বলে তরী 
ভাদিয়েছে। কাজেই কারা দিল এই প্রহরা ? গোবিন্দরামের নিজের 
পাইক-বরকন্দবাজ? সে ত সব জমিদারদেরই ছিল। তবে সেই 
হুর্ধোগপূর্ণ যুহুর্তে জমিদারদের নিজস্ব পাঁইক-পেয়াদরা৷ তখনও বহাল 
ছিল কি না, সন্দেহের বিষয় । তাহলে কি পাহারা দিয়েছিল নবাবী 
ফৌজ? মনে হয় তাই। এই লুষ্ঠনের সময়ে নবাবী ফৌজ উমিরটাদের 
বাড়ী-ঘর রক্ষা করেছিল, তার প্রমাণ আছে। দোস্ত উমিঠাদকে 
ধরেই কি মিত্বিরজ! এই আয়োজন করেছিলেন ? হয়ত বা তাই। 

তবে গোবিন্দরামের বাহবা এইখানে ষে নবাবী ফৌজ উমির্টাদের 
বাড়ি পাহার! দেবার অজুহাতেই তাকে কলকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণের 
যে বিরাট টাকা ক্লাইভ আদায় করেছিলেন মীরজাফরের কাছ থেকে 
তার কানাকড়িও ঠেকায়নি কোম্পানী অথচ মিত্তবির মশায় ঠিকই কেটে 
বেরিয়ে এলেন, পকেটে টাকার গোছা গুনে ! সে এক মজার গল্প। 
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পলাশীর লড়াই-এর আগে, মীরজাফরের সঙ্গে লম্বা! গোপন চুক্তি হয় 
লড ক্লাইভের। তাতে নানা ক্ষতিপূরণের অঙ্কের সঙ্গে কলকাতা 
আক্রমণের ক্ষতিপূরণের কথাটাও ছিল । কথা ছিল, কলকাতার কালা 
আদমিদের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিশ লক্ষ টাক! দেবার । যেমন করেই 
হোক, সেখবর আর গোপন থাকেনি । ইংরেজ লড়াই ফতে করে 
নবাব মীরজাফর বাহাছরকে গদিতে বসাতেই গোবিন্দরাম মিত্র, শোভা- 
রাম বসাক, রতন সরকার প্রমুখ শহর কলকাতার তাবড় তাবড় 
বাসিন্দারারা একে বারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, আমাদের ক্ষতিপূরণের 
টাকা কই? অনেক টালবাহানার পর ইংরেজর৷ ব্যাপারট। বিবেচন! 
করতে রাঁজী হ'ল। তেরজন নিয়ে হল একটা “রেষ্টিটিউসন কমিশন | 
এরা সবাই কলকাতার রহিস ব্যক্তি-_বড়বাজারের শোভারাম বসাক, 
নয়ন্াদ মল্লিক, দজিপাড়ার নীলমণি মল্লিক, রতম সরকার, হরেকৃষঃ 
ঠাকুর (?), ছুর্গারাম দত্ব, রামসন্তোষ ( পদবী জাঁনা যায় ন1), দয়ারাম 
বনু আর শুকদেব মল্লিক। তিনজন ছিলেন সম্তান্ত মুসলমান-_ 
আলিজান ভাই, মহম্মদ সাদিক ও আইমুদ্দিন। এর! ছাড়া *কুমোর- 
টুলির গোবিন্দরাম ত ছিলেনই । কোম্পানীর রেকডে” কিন্তু হরেকুফণ 
ঠাকুরের নাঁম নেই । তার জায়গায় আছেন দয়াকৃ্ণ সরকার। 

কমিশনের তদন্ত কি হ'ল আর না হ'ল কে জানে, দেখা গেল, 
দাবীদাওয়া কাটাকুটি করে সওয়৷ দশ লক্ষের উপর টাক! বিতরণ করল 
জন কোম্পানী । রতন সরকার, শোভারাম আর গোবিন্দরাম-_এ র! 
শুধু নিজেরাই টাকাটার ভাগ নেননি, নিজেদের আত্মীয়-ন্জনকেও 
বেশ কিছু পাইয়ে দিয়েছিলেন। গোবিন্দরাম ও তার পুত্র রঘুনাথ 
দাবী করেন চার লক্ষ বার হাজার ছু শ' আশি টাকা পাচ আনা। 
কোম্পানী বাদ দেয় সইত্রিশ হাজার ছু” শ' আশি টাকা পাচ আনা । 
কাজেই তাদের মোট প্রাপ্তি ঘটে তিন লক্ষ পচাত্তর হাজার টাকা । 
কালা! আদমিদের মধ্যে এত টাকা কেউই পায় নি। 

এ ছাড়াও মিত্তির মশায় তাব বার জন আশ্রিতকে আরও প্রায় 


পচিশ হাজার টাক! পাইয়ে দেন। এত জন আশ্রিত আর কারও 
ছিল না। শোভারাম বসাকের ছিল এগার জন, রতন সরকারের 
মাত্র জন! তিন! গোবিন্দরামের আশ্রিতজনদের মধ্যে তার কুলি 
কুড়োরাম বিশ্বাস পান চার হাজার টাকা। তার তিনটি রক্ষিতা-_ 
রতন, ললিতা ও হরতন বিবি (কারও মতে মতি) পান যথাক্রমে 
আড়াই, দুই ও তিন হাজার টাকা! এরা ছান়্াও ছিলেন__ 
রামকিশোর চক্রবর্তী, ছুর্গীরাম বেদসঙ্গ, তুর্গারাম সারামাত, নীলমনি 
চন্দ্র, হরিরাঁম ঘোষ এবং রামদেব ও শুকদেব মিত্র । 

অবশ্য আশ্রিত জনদ্রে টাকাটা আবার মুরুবিবদের পকেটেই ঘুরে 
এসেছিল কিন! ভগবানই জানেন! অন্ততঃ এরকম একট] কথা 
মনে ভেসে ওঠা অন্যায় নয়। কেননা গোবিন্দরামের স্তরে ধারা টাকা 
পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে চার বছর এমনকি দশ বছর আগে এস্ভেকাল 
হয়েছে, এমন সব লোকেরাও রয়েছেন ! ১ 

কোম্পানীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে খোলামকুচির মত টাকা 
কুড়োলেও ইংরেজদের সাফ কথা বলতে কোনদিনই পিছিয়ে যাননি 
গোবিন্দরাম। পুরনো কলকাতার সেই “গ্রেট ফেমিনে'র কথাই 
ধরুন। সতের শ” বাহান। সরকারী নথিপত্রে অবশ্য নিত্যব্যবহার্ধ 
দ্রব্যসামগ্রীর দ্র'্ত মূল্যবৃদ্ধির কথাই লেখা আছে। কিন্তু গোবিন্দরাম 
যে এই “গ্রেট ফেমিনের নিখুত বর্ণনা! দ্রিয়ে গেছেন-জন কোম্পানীর 
কলকাতায় বাস করে, তাদের চাকরী করে, এবং তাদের রক্তচচ্ষু 
মোটেই “কেয়ার না৷ করে, একথা কি কেউ ভাবতে পারবেন ? 

এটা কেঁচো খুঁড়তে খু'ড়তে সাপ বেরোবার কাহিনী । কেন 
না, কোম্পানী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট অনারেবল রোজার ড্রেক ব্লক 
কলেকটর গোবিন্দরামকে বললেন যে সে বছর দিশি জোতদারর৷ 
কোম্পানীর ধান জমির তালুক বেশ চড়া হারে ইজার! নেয় তার কারণট। 
কি সে সম্বন্ধে একট রিপোর্ট দিতে | মণ্কামত গোবিন্দরাম ব্যাপারটা! 
বেশ খোলস করেই বললেন £ গত বছর ধান চালের দাম বেশি গেছে 
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কাজেব ধেনো জমির দাম বাড়বে সে আর বেশি কথা কি? নিত্যব্যবহার্ষ 
দ্রব্যাদির এত চড়া দাম গত ষাট বছরে কখনও হয়নি । এর ফলে-_ 
“মেনি অফ ইওর ইনহ্যাবিট্যান্টস হা'ভ পেরিশড উইদিন দি টাউন উইথ 
হাঙ্গার__শহরের বু লোক ক্ষুধার জ্বালায় মারা গেছে । এই রিপোর্টে 
গোবিন্দরাম আরও একটা কথা বলেন, যেটা বিংশ শতকের কোন 
নেতার মুখেও বেমানান হবে না। “ইফ ক্লথ ইজ ডিমার, এ পুণর 
মান মে পুট অফদ্দি বাইং অফ এ নিউ কোট আনটিল দি প্রাইস 
ফলস্‌; বাট ফর ভিকচুয়ালস, হোএন হাঙ্গার প্রেসেস, এভারিওয়ান 
মাষ্ট বাই ইফ হি হ্যাজ মানি টু পারচেজ ইট । অর্থ কাপড়-চোপড় 
মাগগী হলে গরীবগুচবোরা দাম কমা পধস্ত হয়ত অপেক্ষা 
করতে পারে, কিন্তু খাগ্ভের ব্যাপারে, যখন ক্ষুধার জ্বালা লাগে, 
তখন, যদি তার কেনবাঁর টাকা থাকে, তখন মানুষ না কিনে পারে 
না। এই ছুতিক্ষের জন্য ইংরেজ কোম্প!নী* কিভাবে দায়ী, জিনিসের 
দাম চড়ার জন্যো কোম্পানী যে টাকার ছয় পাই করে “সেলস 
ট্যাক্স” পেত, সেটার আমানত কিভাবে বেড়েছিঙ্গ, সেই*সাফ কথা 
সোজাম্ুজি লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন মিত্তিরজা। তার হাত একটুও 
কাপেনি। ্‌ 

এই যে অপ্রিয় মত্য বলার জোঁর--এট। মিত্তিরজা বরাবর দেখিয়ে 
গেছেন । সেটা জন কোম্পানীর কর্তাদেরই হোক কিংবা জমিদার 
হলওয়েলকেই হোক । হলওয়েলের তাবে তার চাকরী । কিন্তু তাকেও 
সত্য বলতে পিছপা! নন গোবিন্দরাঁম । তাই দেখা যাচ্ছে, মনিব রালফ 
শ্টেলডনের মৃত্যুর পর নন্দরাম সেন পড়েছেন বিপাকে । আর হল- 
ওয়েল অভিযোগ আনলেন মিত্তির মশায়ের বিকদ্ধে-_তুমি বাপু ঠগ 
প্রতারক। কোম্পানীকে ডাহা ঠকিয়েছে। অতএব খাতাপত্বর 
দেখাও । হিসেব দাও । প্রেতচ্ছায়ার মত একরাশ অভিযোগ যেন 
গোবিন্দরামের চারিদিকে বুহ রচনা করে ফ্রাড়াল। গোবিন্দরাম 
দেখেও দেখেননি । শুনেও শোনেননি । মোটেই ভ্রক্ষেপ নেই। ভাব- 
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খান] এই, কি বাবা, এতকাল কি ঘুমুচ্ছিলে নাকি? হঠাৎ কুস্তকর্ণের 
মত জেগে উঠেই বললে, এত ফাঁকি? 

দিন যায়। মাসযায়যায়। বছর যায়। গোবিন্দরামের কোন 
হ্যাতক্যাতই নেই । অনেক পেড়াপীড়ি। 'অনেক টেঁচামেচি। অনেক 
আস্ফালন। শেষবেশ জবাব হল, বাপু হে, অত তরপাচ্ছ কেন? 
তুমিও চাকর, আমিও চাকর । তুমি জবাব চাইবার কে? মনিবে চাক, 
অর্থাৎ কলকাতা কাউন্সিল চাক, খাতা দেখাব । এইরকম ছুঃমাহস 
দেখানর পেছনে কারণ ছিল। কাউন্সিলে গোবিন্দরামের মুরুবিব 
ছিল। খুঁটি ছিল। দোস্ত ছিল। কাজেই গোবিন্দরামের আর 
কাউন্সিলের কনিষ্ঠ তম পদাধিকারী জমিদার হলওয়েলকে অত 
তোয়াকৃকা করার দরকাঁরট। কি? 

কিন্ত কথ! আছে। ভেতরে-ভেতরে যাই থাক, বাইরে সাহেবরা 
খুবই কেতাছুরস্ত। তাদের কাছে নিয়মকাগ্ুনের একচুল ব্যত্যয় নেই। 
হল ওয়েল গে!বিন্দরামের ওজর কাউন্সিলের গোচরে আনল । কাউন্সিঙ্গ 
কালক্ষেপ ন1 করে হুকুম দিয়ে দিলে, ঠিক হ্যায়। রেকর্ড দেখাও। 
তোমার বিরুদ্ধে বাবু তহবিল তছরুপের অভিযোগ রয়েছে । দোষক্ষালন 
করে তোমার সততার কি সাবুতি আছে দেখাও । দেখাও ত দেখাও ! 
গোবিন্দরাম মিত্রত কারও বাড়ির চাকর নয় যে বললেই অমনি হুকুম 
তামিল করে বলবে, বান্দা হাজির 1, 

যথ। পৃৰং। মাস যেতে যেতে বছর ঘোরে । কাউন্সিল খোঁচা 
দিলে। এবং কয়েকবার এ ধরনের ঘটনা হওয়ার পর গোবিন্দরাম 
জাগ্রত হলেন। মুখখান! ব্যাজার করে বললেন, খাতা দেখাব কি, খাতা 
ত স্ব উড়ে গেছে। হাওয়ায় কাট! ঘুড়ির মত ভোকাট্টা। সেইষে 
হুজুররা, ঝড় হয়েছিল না, দি গ্রেট ক্যালকাটা সাইক্লোন_-সতেরশ' 
সাইত্রিশ সালে_ সারা কলকাতাই জলে ভেসে গেল নৌক। ঝড়ে ডুবে 
গেল, সারা শহর লগ্ডভগ্ু | কত লোকই না! মারা গেল- হাজার ত্রিশ । 
তোমাদের গির্জের মাথ। ভেঙে পড়ল, আমার ব্ল্যাক প্যাগোডা, অমন 
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নবরত্বের মন্দির--তার চুড়োই মাটিতে গড়াগড়ি । আর কয়েকট! 
অনিত্য কাগজপত্র, সেগুলো কি এমন ঈশ্বর-আশ্রিত বস্ত যে নষ্ট হয়ে 
যেতে পারে না? বুঝুন, একবার “ডিফেন্সে'র বহর ! 

মনে মনে হাসলেও, মুখে কলকাতা! কাউন্সিলকে বলতেই হুল, 
“পারে। অবশ্যই পারে।” কলকাতার সেই সর্বনাশ! ঝড়ের সঙ্গে 
কাউন্সিলের অনেক সভ্যেরই ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। সে এক 
ছুঃন্যপ্ের রাত্রি। কাঁজেই গোবিন্দরাম মিত্রের যুক্তি কাগজে-কলমে 
নাকচ করা শক্ত। অবশ্য কাউন্সিল একেধারে বেকস্থুর খালাস দিতে 
নারাজ । ভাবতে বসে গেল। একসময় বললে, আচ্ছা) না হয় তারপর 
থেকেই খাতা দেখাও । অর্থাং লতেরশ” সাইত্রিশের পর থেকে 
কলকাত। কাছারীর খাতা দেখতে চায় কর্তারা! কোম্পানী ভাবে। 
গোবিন্দরাঁমও ভাবেন । একজন চাপান দেয় ত অপরে উতোর গায়। 
গোবিন্বরাম এইবার সখেদে বললেন, ছিল, হুজুর ছিল । কিন্ত এমন 
আমার কপাল, উই-এ সব পুরনো কাগজপত্র খেয়ে গেছে। িই-এর 
দেখ ব্যবহার, যা পায় তাই কেটে করে ছারখার” না, হাসির কথা 
নয়। এখন আজগুবি শোনালেও, মেকালের খাস কোম্পানীর নথি- 
পত্রেই উই-এর এমনি ব্যবহারের গল্প রয়েছে । গোবিন্দরাম সব 
আটঘ'ট বেঁধে তবে না! বলেছেন কথাগুলো । ভাবখানা এই £ উই-এ 
কাগজপত্র কেন আসবাবপত্র খেয়ে ফেলেনি কলকাতায়? সতেরশ' 
সইত্রিশ সালে গড়ের সামনে যে গীর্জাটার চূড়া ভেঙ্গে গেল, 
তারই একটা প্রার্থনার জন্য কেনা “অর্গান কি উই-এ খেয়ে ফেলার 
নজির নেই কোম্পানীর খাতায়? কোম্পানীর গুদামে দামী দামী 
কব্রোকেডই চলে গেল উই-এর গর্ভে । তবে আমার হিসেবের খাতাগুলে। 
আর দোষ করল কি? 

হলওয়েল কিন্তু নাছোড়বান্দা। একটা এসপার-ওসপার করতে 
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এবং অচিরে ব্যাপারটা ঘোরালে। হয়ে উঠলো । 
হলওয়েলের ছক গোবিন্দরামের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি লিখিতভাবে 
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দেওয়া হল মিত্রমহাশয়কে। জবাব দাও। অভিযোগ অবশ্য “সই 
একটাই--কোম্পানীর টাকা গায়েব করেছেন তিনি। কোম্পানী 
কখনও এইভাবে বলে না কথাগুলো । বলে, দিশি লোকদের বিরুদ্ধে 
অত্যাচার করে অর্থ আত্মা করেছ । কি রকম ব্যাপারট।? না, 
দেখ, তোমাকে কাল! জমিদার হিসাবে কাল! লোকদের কাছে বাজার 
বিলি করতে হয়। করার কান্ুন--পপাবলিক আউটক্রাই” বা নিলামে । 
পাবলিক প্রেসে বা সাধারণগম্ প্রকাশ্য স্থানে । কিন্তু গোবিন্দরাম 
নাকি তার বাগবাজারের বৈঠকখানায় বনে তামাক খেতে খেতে কল্পতরু 
হয়ে, তার আশ্রতজনের কাছে এই প্রলাদ বিতরণ করেছেন। 
নামে-বেনামে কিছু কি আর নিজে আত্মনাৎ করেননি । বাইরের 
ধার! পেরেছেন, তারা অবশ্যই কবুল করেছেন মোটা সেলানী ! 

এহ বাহ্া। আগে কহ আর। হলওয়েনল আরও বলেছেন-- 
কোম্পানীর টাকায় মিত্তিরমশীয় তাঁর নিজের চাকর পুষেছেন। 
কলকাতা সংস্কারের জন্য বরাদ্দ টাকা গেছে তার পেটে। তাছাড়া! 
সেকালের কর্মচারীদের যে দোষ সবচেয়ে অমার্জনীয় বলে মনে করা 
হত-_-অথচ যে কাক রাইটার থেকে গভনর--সকলেই কমবেশি 
নিদ্বিধায় করে এসেছেন, সেই প্প্রাইভেট ট্রেড বেশ ফলাও করে 
এসেছেন গোবিন্দরাম মিত্র । 

গোবিন্বরাম খোঁলাখুলিই এর জবাব দিলেন। এমন জবাব যাকে 
লোকে বলে মুখের মত। বললেন, হ্যা, তার ফাম আছে! এবং সে 
জন্য উপরআলাদের অনুমতি নেওয়া আছে। তাছাড়। বুকে হাত 
দিয়ে বলত বাপু, কে করে না এই কাজ? রাজা-মহারাঁজ। দেওয়ান- 
জমিদার সবাই । সবাই। ঠগবাছতে যে গঁ| উজোড় হয়ে যাবে 
বাছা! তাছাড়া, এসব না করে আমার উপায় কি বল। আমার 
একটা ইজ্জত বলে কথ! আছে ত। লোক-লস্কর, পাইক-পেয়াদা, গাড়ি- 
পান্থী না রাখলে জমিদারকে কেউ মানবে নাকি? তোমরা আর 
ক" গণ্ডা টাকা মাইনে দাও? উপরি আঁয় আমাকে করতেই হয়। 
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যাকে বলে “প্লেন স্পিকিং । সাফ জবাব । কিন্তু গোবিন্দরাম মিত্তির 
এবার ছাড়। পেলেন না। কালা জমিদারের চাকরীট1 এবার চলে 
গেল। হলগওয়েল তড়িঘড়ি তার চাকরি যাবার হুকুমে সই দিয়ে 
দিলেন। ক্যাশ ভাঙার অপরাধে । কিন্তু সারা কাউন্সিল হা-ইা করে 
উঠল। তা কিকরেহয়? তাকি করে হয়? অমন একজন মাঁনী 
ব্যক্তি! তাঁর এমন হেনস্থ। |! কাউন্সিল আবার চাকরী দিলেন 
গোবিন্দরামকে । তবে চিল যখন পড়েছে, কুটে। ন! নিয়ে উঠবে না। 
কিছু গুনোগার দিতে হল মিত্তিরকে | তিন হাজার তিনশ” সাঁতানব্বই 
টাকা জমা দিয়ে দিলেন তিনি কোম্পানীর ট্রেজারীতে ! 

কিন্ত এত প্রতিপত্তির কারণট! কি গোবিন্দরামের? কাউন্সিল 
এত সমীহ করতই বা কেন? একিতার টাকার খেলা? বাড়ির 
দোল-দুর্গোৎদবের সমারোহে সাহেব বন্ধুদের নিয়মিত নেমতন্ন? 
খানাপিনান এলাহী আয়োজন ? ক্লারেট, স্তাক, মদিরার ছড়াছড়ি !? 
সে সম্বন্ধে শপথ করে কিছু বলা দুক্ষর। ত.ব মিত্তিরজা, পয়সা 
করেছিলেন এবং করেছিলেন খুবই কম সময়ে, এট] ধারণা করী অন্যায় 
নয়। কেননা, অক্টারলোনী মনুমেন্টের চেয়েও যার উচ্চতা বেশি 
ছিল সেকালে, সেই ব্ল্যাক প্যাগোডা--নবরত্ব মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কি 
গোবিন্দরাম নন? সেট! তৈরী হয় সতেরশ' ত্রিশ সালে। কাঁজেই 
তারই মধ্য গোবিন্দরাম বেশ পয়সা করে ফেলেছিলেন। কথিত 
আছে এক সন্ন্যাসী এই কালীমূতির প্রতিষ্ঠাতা । পপুর্বে এখানে 
নরবলি হইত বলিয়া প্রকাশ আছে। যতদূর জান! যায় ব্যাক 
জমিদারের চাকরী তিনি সতেরশ+বাইশে শুরু করেন। তাহলে মাত্র 
আটটি বছরেই তিনি মন্দির প্রতিষ্ঠা করার মত বিপুল অর্থ আহরণ 
করেন! বেশ একটু তাড়াতাড়ি, অনেকট। রাতারাতিই ঘটেনি কি 
ধনসঞ্চয় ? 

স্বভাবতঃই অনেকেই সন্দেহ করতে পারেন, এই পয়সা! চাকরী 
করে হয়নি । তাঁহলে অন্ত পথটা কি? মনেহয় ব্যবলা। সতের শ' 
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একুশ সালের মে মাসে কোম্পানীর নীলামে কিছু দামী বিলিতি 
কাপড় কিনতে দেখা যাচ্ছে এক গোবিন্দরামকে | তিনি বেনারসী 
শেঠ, উমির্টাদের সঙ্গে তিন গঞ্জ 'ত্রড ফাইন" কাপড়ও কিনেছিলেন 
উনিশ টাকায়। তাহলে কি কাপড়ের ব্যবসা? হতে পারে। 
তখন সুতানুটির বাজারে এট! একট ভালো কারবার । 

তবে পলাশীর যুদ্ধের আগে গোবিন্দরাম যে চুনের বড় কারবারী 
হয়ে পড়েছেন, কোম্পানীর নথিপত্রে তার প্রমাণ রয়েছে । সতের শ' 
একান্নর বাইশে মার্চ। গোবিন্দরাম মিত্তিরের কাছে এত্তেলা গেল। 
কোম্পানী ডেকে পাঠিয়েছে । কি ব্যাপার না, কাঠি চাই, ইট চাই, 
চুন চাই। কোম্পানীর ইঞ্জিশীয়ার রবিনস সাহেব ছুদ্দাড় বাড়ি 
করছেন। ফোট উইলিয়ম মেরামত করছেন। কাজেই “বিল্ডিং 
মেটিরিয়ালস” চাই । গোবিন্দরাম বললেন, না, কাঠ বা ইট বাপু 
এখন পারব না। চুন্টা দিতে পারি । একশ' মণ বিম্থুকের চুন আর 
একশ” মন শামুকের চুন যথাক্রমে সাতাশ ও তেত্রিশ টাকা মন দরে 
একটা কণ্টাকৃট” সই করে ফেললেন মিস্তির মশায়। তার 
কাজকর্ম বেশ পাকা । এ্যাডভান্স__অশ্রিম টাকাও নিয়ে শিলেন। 
বাকিট! জুনে । সইসাবুতি করে উঠে যাবার সময় মিস্তিরমশায় 
বললেন, কুলি ভাড়া 1--তাও দিতে রাজী হল কোম্পানী | প্রতিদিন, 
লোক পিছু ছুই কড়ি মজুরী | এই ধরনের ব্যবসা কোম্পানীর 
সঙ্গে হরবখতই করেছিলেন গোবিন্দরাম, এবং উঠতি শহর কলকাতার 
হাজার হাজার রাজার বাড়ি গড়ার কাহিনীর পিছনে, গোবিন্দরামের 
ছু' পয়সা প্রাপ্তিযোগ ছিল। তার অঢেল পয়সার অন্যতম উৎস 
বোধ করি তাই। এবং এ ছাড়াও প্রমাণ আছে যে শেষ বয়সে 
বিরাট নিমকমহল ছিল মিত্তিজার। তাতেও পয়সার হৈ-গৈ 
ছিল না। এবং তাতে তার অংশীদাররা ছিল ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
দোস্তবাবুর। | 

তবে একথা নয়, কোম্পানীর কাছে গোবিন্দরাম কেবল “দেহি 
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দেহি” করে ডেঁচিয়েছেন। দরকারে তিনিও তাদের দিয়েছেন । তবে, 
ফেল করি মাখ তেল, তুমি কি আমার পর--গোবিন্দরামের সেই 
এক স্থুর! কলকাতার সামনে বিপদ । লড়াই হতে পারে। মিত্তি- 
রজাকে কোম্পানী হাতে ধরে বললে, পেরিনস গাডেনের সুরক্ষার ভন্য 
সাত কাঠা জমি চাই। জমিট! গোবিন্বরামের । ওটা দিয়ে দাও। 
গোবিন্দরাম বললেন, অবশ্যই । অবশ্যই । নামমাত্র মূল্য । পঁচিশ 
টাকা কাঠা । সবনিয়ে একশ" পান্তর টাকা । কাণ্তেন মিনকিন 
জায়গাট। জরিপ করতে লেগে গেলেন। 

কিন্ত গোবিন্দরাম কোম্পানীতে ঢুকলেন কবে? অনেকে বলছেন 
শহর কলকাতার জন্মের সেই উধ্বালগ্নের কথা । যখন হুগলীর নবাবের 
হুমকির ভয়ে গঞ্জবাজার পুড়িয়ে একট। ব্রিটিশ জাহাজ সাত ঘাট ঘুরে 
ইংরেজ লোকলস্ক নিয়ে নামল সুতানুটির হাটে । দেণী হাটুরেরা এ 
ওর মুখ চাওয়াচাওগ়ি করতে লাগল। কাণপ্সেন সাহেবট। বিচিত্র । 
কবে নাকি কোন রূপলী যৌবনবতীকে আগুনে সহমৃতা হতে দেখে 
ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করেছিল। এবং অবাক' কথা, মুঘল 
শাকের রক্তচক্ষুকে মোটেই শ্রাহ করেনি। বিয়ে করেছিল 
মেয়েটাকে । তাপ ছেলেনেয়েদের বিলেত পাঠিয়েহিল। বড় বড় 
সাহেবদের ঘরে বিয়ে দিয়েছিল। এমনি বেয়াডা। এমনি বেপতোয়া। 

সেই বিশ্রি নিষ্ঠুর কঠিন লোকটার হোগলা ছাওয়া মাটির কুঁড়ের 
সামনে সপ্তদশ শতকের সেই অন্তিম মুহূর্তে একট দৃপ্ত তরুণ এসে 
দাড়াল। ফুটফুটে রঙ। চটপটে চলনবলন। ফার্সী জানে । ইংরিজী 
ও কি জানে-_ ইয়েস নো? কেজানে? মেজাজী কুঠিয়ালের ভালো 
লেগে গেল গৌফের নগ্ধ রেখা! ওঠা! তরুণটিকে । ঝপ করে চাকরি দিয়ে 
ফেললেন কোম্পানীর খাস দণ্তরে। ষযোঁলশ ছিয়াশি-সাতাশি। 
কুঠিয়াল আর কেউ নয়, কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার মর্ধাদা ধাকে দেওয়া 
হয়-_সেই জব চার্নক। আর তরুণটি আমাদের এই গল্পের নায়ক-_ 
গোবিন্দরাম মিত্র। ব্যারাকপুর চানকে তাদের আদি বাড়ি। তারা 
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এখনকার ফোট উইলিয়ম যেখানে গড়ে উঠেছে সেই গোবিন্দপুর উঠে 
এসে বসত করেন। অনেকে বলেন, তার নামেই গোবিন্দপুর । 
এটা! নিহক অনৈতিহাসিক কথা । বরঞ্চ গোঁবিন্দপুরে জন্মেছিলেন বলে 
তার নাম--গোবিন্দরাম, হলেও হতে পারে। 

খু'টিয়ে দেখলে গোবিন্দরামকে কোম্পানীর দপ্তরে চাকরি 
দিয়েছিলেন চার্ণক_-এ তথ্যটা ঠিক নয়। কেনন! সতেরশ' থেকে 
সতের শ' কুড়ি পালের কোম্পানীর যেসব নথিপত্র দি-মার-উইলসন 
সাহেবের কল্যাণে আমাদের হাতে এসেছে, তাতে ভুলেও কোথাও 
মিত্তিরজার নাম নেই । এগাডাও কথ। আছে। স্টানডেল সাহেব 
বলছেন, তার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় নিকলস ওয়েলর সতেরশ' 
বাহান্তর-তেয়াত্তর সালে মেদনমল্প পরগণায় গোবিন্দরাম মিত্র ও 
অন্তান্তদের সঙ্গে যৌথভাবে লবণের ব্যবসা করেছিলেন ওয়'রেন 
হেস্টিংসের মেহেববাণীতে । কাজেই চার্ণকের কাছে চাকরী নিলে 
গেোবিন্রামর বয়স তখন একশ' পেরোতে হয়। সেটা কেমন 
অবিশ্বাস্য মনে হয়নাকি? এসন্বন্বে আরও আলোচনা পরে করা 
হবে। কিন্তু এই সমস্তায় নিশ্চিত আলোকপাত করতে পারে 
ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিঙঠে সংরক্ষিত কোম্পানীর সমসাময়িক সব 
নথিপত্র । ছুর্ভীগ্যবশতঃ সেগুলি এখনও এদেশে হূর্লভ। 

তবে গোবিন্দরামের পাবার নাম রত্বেশ্বর । ঠাকুরদা! হংসেশ্বর | পুত্ত 
রঘুনাথ। জোষ্ঠ পৌত্র রাধাচরণ। এ'রই জালিয়াতির মামলায় ফাঁসির 
কুকুম হয়। পরে অবশ্য কলকাতার বহি ব্যক্তিদের “গণ দরখাস্তের' ফলে 
সেই হুকুম মকুব হয়ে যায়। রদ্ুনাথ জন কোম্পানীতে চাকরি করেননি । 
তিনি কাজ করতেন মুশিদাবাদের দরবারে । রাঁধাচরণের মুক্তির জন্তে 
স্বয়ং নবাব বাহাছ্বর জন কোম্পানীকে যে আবেদন করেন তাতে 
রঘুনাথকে তিনি ভার আপন বিশ্বস্ত কর্মচারী বলে উল্লেখ করেন। 

সেকালের এক তরজা গানে কলকাতার আটবাবুদের প্রসঙ্গে 
গোবিন্দরাম মিত্র সম্বন্ধে বল হয়েছে £ 
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কালো দেশের কালো মানুষ কালে জমিদার, 
গোবিন্দরাম মিত্রি আনে জুড়ি গাড়ীর বাহার |” 
পুরনে। কলকাতায় আরও একটা ছড়া কাটা হত £-- 
বনমালী সরকারের বাড়ি, 
গোবিন্দরামের ছড়ি। 
উমি্টাদের দাড়ি, 
হুজরীমলের কড়ি । 
এই ছড়াটার মাবার রকমফেরও আছে-- 
নন্দরামের ছড়ি, 
উমিচাদের দাড়ি, 
হুজ্ুরিমলের কড়ি, 
আর গোবিন্দরামের গাড়ি। 
শেষ ছড়াঁছুটে। থেকে ছড়িটা কার- _নন্দরামের না গোবিন্দরামের 
তাই নিয়ে লড়াই লেগেছে । আসল সত্যটা মনে হয় ছুটোর মাঝামাঝি | 
জন কোম্পানীর রাজত্বের আগ্ভিকালে দিশি লোৌকজনেব্র মাথায় ছড়ি 
ঘোরানর ট্রাডিশন মৌলিক কায়স্থ নন্দরাম সেন মশায় সুরু করেছিলেন। 
আর গোবিন্দরাম সেট! কালো দেশের কালো মানুষদের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ রাখেননি । সেই সোনা-বাধান ছড়ি খাস গোরা সাহেবদের 
মাথার ওপরও দ্বুরিয়েছিলেন তিনি। তার জবরদস্ত জমিদারগিরি 
অনেকেই সমীহ করে স্বীকার করত। চোর-ডাকাতরা থেকে গোরা 
সাহেবরাও | আমলে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি যে “ডেসপারেট» 
“ডিফায়ে্ট' বাঙালীর! ধূমকেতুর মত উদয় হয়ে ভারতের রাজনৈতিক 
আকাশে অগ্নিবৃত্টি করেছিলেন, গোবিন্দরাম বোধকরি তাদেরই 
আদিপুরুষ। 
তবে জুড়ি-গাড়ির বাহারও যে গোবিন্দরামের অগ্রতুল ছিল না, 
তাও মিথ্যে কথ! নয়। গোবিন্দরামের বাড়ি ছুর্গাপুজায় নাক জুবরে 
খাননি, এমন সাহেব কটা ছিল কলকাতায়? কি তার সমারোহ । 
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কি তার বোলবোলা। দোল-ছুর্গোংসবের মধ্যে বাঙালী ভোঁগ 
করতে চাইছে, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে-_বাডালী জীবনের 
সেই স্বরও গোবিন্দরাম সুরু করে দিয়েছিলেন । অনেক কিছু দিয়েই 
গোবিন্দবান এক্জন পথিকৃৎ পুরুষ । সন্দেহ নেই। 
১ যঁ এ 

কিন্তু দুঃখের কথা গোবিন্দরামের জন্তে নেই কোন মিল কলেট। 
তীর স্রবিপুল কর্মকাণ্ড, তার দীর্ঘজীবনের একট! মোটামুটি হদিশ্‌- 
দেওয়া কোন জীবনীও উত্তর কালের জন্য কেউ রক্ষা করে যায়নি-_ 
না সেকালের কোন সমাজলচেতন লেখক না তাঁর নিজের বংশধরর। | 
এদিক দিয়ে যেমন নন্দরাম সেন তেমনি গোবিন্দরাম মিত্র দুজনেই 
সমান লন্ুভধগা | 

তব একেবারে নেই বললে সত্যের ব্যত্যয় হয় । নন্দরাঁমের যেমন 
জীবনী ল্লেখ করেছি তেমনি গোবিন্দরামের€ একটা সংক্ষিপ্ত 
নিরান্ব্ব্ই পাতার ইংরাজীতে রচিত জীবনী আছে। নাম--ঞ্যান 
এ্যাকাটণ্ট সব দি লাইফ অফ গোবিন্দরাম মিটার-_নায়েব জমিন্দার 
ইন মিঃ হলওয়েলস ডেস, এণ্ড অফ হিজ ডিসেন্টডেনট্স্‌ ইন ক্যালকাটা 
এণ্ড বেনারম। রচয়িতা £ এ মেম্বার অফ দি ফ্যামিলি । রচনাকাল 
আঠাঁর শ' উন্সত্তর | 

“কন থেকেও নেই৷ এই নিরানব্বই পাতার মাত্র সাতপাতা 
গোবিন্দরাম সম্বন্ধে। এবং এই দুর্লভ গ্রন্থটির কথ! বহুলোকের মুখে 
শোনা গেলেও, কোথাও কোথাও টল্লিখিত হলেও বইটি এখানে পাওয়। 
যায় না ইগ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর কল্যাণে তার একটি জেরেকস 
কপি সংগ্রহ করে পরিশিষ্টে রসিক পাঠকদের জন্য জুড়ে দেওয়া গেল। 
কিন্তু ত'র আগে বইটা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা গ্রয়োজন । 


৪১ 


গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনা 


গ্রন্থটি সম্বন্ধে পরবঙকালে সম্ভব; প্রথম উল্লেখ করেন আর-সি- 
সটার্ডেল তাঁর “হিসউরিক্যাল এ্যাকাউণ্ট অফ দি ক্যালকাট! 
কালেকটরেট” নামীত চটি বইখানার পাতায় ।. নাহেব গোবিন্নরামের 
এই জীবনীর ছুটি ক্রুটি ধরিয়ে দ্রিয়েছেন-__গোবিন্দরামের জন্ম আর 
আর মৃত্যুলাল সম্বন্ধে! সাহেবের মতে ছুটোই ভুল । 

এই দুষ্প্রাপ্য জীবনীতে গোবিন্বরামের কোন জন্মতাগ্গিখ নেই | 
ভবে পরোক্ষ উল্লেখ আজে £ 20006 1686-87 0: 1093 3. 12, 
(0৮০11701201 11006: 90190911660 619 (ি50112)19 
1106109  01 101700৮000৮ গন্থাত আদ্ও রয়েছে 
09%101থা) [206 11567 00 2209৭ 010 289 01 2১00 80 
92,179, 100511761718101015% 9905 10510100567 8110651) 0০ 
81100960111, 21) 0৮0৮6127066 01153 23, 15 

এই সম্বন্ধে এট আলে্চনা আদের অশ্যায়ে করা হয়েছে । এখন 
সেটা আরও বিশদভাবে কা ষাক। প্রথম কথা হচ্ছে হংরাজী 
সতেরশ? ছেবটি সালে ্ বহর ঝুলে গোবিন্দরামের যদি দেহাস্ত 
হয়--তার জন্মসাঁল দ'ডায় ধে'লশ হছিগাশি। জন্মেইত আর ভগবান 
শুকদেবের মত গোবিন্দরাম জব চার্ণুকর চাকরী নিতে যাননি । ধরা 
যাঁক, বছর আঠার ব। কুড়ি বর বয়সে “এডুকেটেড, ইনটেলিজেন্ট এ্যাণ্ড 
এযাকটিভ ইঠ়ংম্যান' গোবিন্দরাম কলকাতায় ইংরাজ কুঠীর প্রতিষ্ঠাতা 
জব চার্ণকের কাছে চাকরীর জন্যে হাজির হয়েছিলেন। তা'হলে 
সতেরশ” ছেবট্রি-ত তীর বয়স হয় প্রায় শ'খানেক ব্ছর। সেটাও 


৯২ 


আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বাস করা কঠিন। তা'ছাড়াও কথা আছে। স্টানডেল 
তার কালেকটরীর কাগজপত্র থেকে একট। মোক্ষম দলিল হাজির 
করেছেন যাতে দেখা যাচ্ছে সতেরশ' বাহান্তর-তেয়াত্তর সালে 
গোবিন্দপাম কাপ্তেন নিকলস ওয়েলারের সঙ্গে লবণ গোলার কণ্টণকটারী 
করেছেন খাস গবর্নর গ্রেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের আনুকুল্যে। 
সাহেব লিখেছেন....12ণ. 011 1719 (2 2070159 ০1155 লেখক ) 
160110 111 1772 01)092050, 20 00106 [010051 006 
9৬০17 0£ 01750 [75500555 2 09100025া00 আট 
(০৮111110510 110 0111015 055 ৮210015৪824 0011208, 
619 21206 ০01 ৮৮101011 1910160. 0116 01 06 11011005০01 0015 
৮1171116116 %62012 72015 00010. 015 0৯০%০1710] 0506121 02 
[1210195 00162৮61005 2110 0025097৮  এই কাণ্তেন গয়েলার 
ছিলেন কলকাতার যুদ্ধের পলায়িত নারক 1 তিনি-শিয়ালদহের কাছে 
নবাবী ফৌজের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম চোট যে মোকাবিলা হয় 
তাতে সাংঘান্তিকভাঁবে মাহ হন এবং বিলেত চলে যান। ফিরে 
আসেন হেস্িংসের সঙ্গে । 

সেই যাই হোক, সতেরশ' বাহাত্ববে গোধিন্দরামেহ লবণ গোলার 
কারবার করার অকাট্য প্রমাণ পাওয়। যাচ্ছে । কেননা, স্টানডেজ। 
লাহে৭ মেয়্স £কীটে॥ খুনো কাগজপদ্ে রগিত গোবিন্দরাম নিগ্রেব 
কাহু থেকে বকেয়া পাওনা টুর্তির চব্বিশ হাজার সাতশ তেত্রিশ 
(সিকা টাকার একটা পলিদ উল্লেখ করছেন। এই গয়েলার সাহেব 
আবার স্টান.ডলের "তীর এবং এই ল্বনগোলার কারবারে ভার 
অংশীদাররা ছিলেন-গোবিন্দরাম মিত্র, বণরাম মিত্র ভূকৈলাশের 
রাজবাড়ীর 'জাদিপুকষ জয়নারায়ণ যোষাল ও রাধাকৃষ্জ দপ্ত। 


ক 


কারবারট| ছিল পরগণা মেদননল্ে। আগের পরিচ্ছদেঞ্ড তি এ 
সম্বন্ধে বলা হয়েছে । 
ব্যাপারটা তা হলে এই দাড়াচ্ছে যে তরুণ গোবিল্দরাম জব 
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চার্ণকের চাকরী করেছিলেন-_-এই ঘটনাট1 ধোঁপে টিকছে না। এবং 
এই জীবনীতে যে বলা হচ্ছে যে জীবন এবং সম্পত্তির কোনরকম 
নিরাপত্তা না দেখে ষোলশ' সাতাশি সাল নাগাদ গোবিন্দরাম তার 
বারাকপুর চানকের পৈতৃক বসতবাটি সরিয়ে এনে কেল্লার কাছে 
গোবিন্দপুরে বসবান করতে স্ুুরু করেন এবং তার নামেই গোবিন্দপুরের 
নামকরন হয়--এই তথ্যও ভ্রান্ত। কেননা, এই সময়ে গোবিন্দরামের 
বাস্ভভিটে সরিয়ে আনবার মতন বয়স হবার কথা নয় এবং তার 
নামে একটা পত্তনের নামকরণ হবার মত কেওকেটা তখন তিনি কোন- 
মতেই হতে পারেন না। এমনকি ষোলশ” পঁচানব্বই সালেই 
গোবিন্দরাম কুমোরটুলিতে পাক'পাকি বসত করেন বলে যে দাবী 
করা হচ্ছে, তাও কতটা যুক্তিপহ, সেটাঁও ভেবে দেখা দরকার । 

এই সংক্ষিপ্ত জীবনী গ্রন্থে গোবিন্দরামের দাক্ষিণ্যে নিমিত 
কলকাতার গ্রেট জেলের কাছে মহাদেবের একটি মন্দিরের উল্লেখ আছে। 
বইটির প্রকাশসময়ে-_আঠারশ” উনসন্তর সালে নাকি মন্রিরটির 
ভগ্নদশা । কিন্ত সতেরশ' ত্রিশ লালে তৈরী গোবিন্দরামের বিখ্যাত নবরত্ব 
মন্দিরের দেবতাও মহাদেব শিব। জীবনীকার এ" সম্বন্ধে বিস্তৃত 
বিবরণ দিয়েছেন। এর 'সর্ষোচ্চ চুড়াটি অকটরলোনী মনুমেন্টকেও 
ছাপিয়ে যেত। জোড়াবাঁঙলে। ধরনের গঠন মন্দিরের । সবচেয়ে ছোট 
চূড়াটি আঠার শ' উনসত্তরে বর্তমান ছিল। চিৎপুর রোডের ওপর এই 
মস্ত মন্দিরের দেবতা ছিলেন চার মহাদদেব। এছাড়াও গোকুলচন্দ, 
রাধিকা, বলদেব, লক্ষী ও শালগ্রামের সেবা হ'ত সেখানে । এই সব 
দেবতার সেবার জন্টে গোবিন্দরাম, তার জীবনীকারের মতে, দমদমের 
কাছে তার প্রভূত লাভজনক জমিদারী পরগণা কেস্টপুর লিখে দিয়ে যান। 
এর সরকারী খাজন। লাগত বছরে একশ” টাকা । এছাড়াও দেবতাদের 
জন্যে মিত্তিরজা সোনারূপার চৌকি, পল্মাসন, বিছানা, বাঁসন, নৈবেগ্ের 
থালা গ্লান এবং প্রতি দেবতাদের জন্য নান। মণিমাণিক্যের গহনা তৈরী 
করিয়েছিলেন যার মূল্য সেকালের বাজারে পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নয়। 


৭১৪ 


এই প্রসঙ্গেই গোবিন্দরামের তুর্গাপুজার বিবরণ রয়েছে । এবং 
এই বর্ণনার সঙ্গে হলওয়েলর লেখা সেকালের কলকাতার দুর্গাপূজার 
উৎসৰের হুবহ দিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে অবশ্য পরে 
আলোচন। করা হবে ( পরিশিষ্ট )। তবে কুমোরটুলির গোবিন্দরামের 
ঠাকুরের সঙ্গে অন্যান্ত প্রতিমার মস্ত তফাৎ-__-অন্তান্য দেবপ্রতিমার গায়ে 
হরতাল বা হলদে রঙ মাখান হ'ত, গোবিন্দরাম সোনার বা রূপোর পাত 
দিয়ে তার দেবতার দেহ ঢেকে দিতেন। সিংহারূঢা দেবী অন্ুর নিধনে 
তংপর, সঙ্গে লক্ষী, সরস্বতী, মহাদেব, গণেশ, কাতিক এবং রামচন্দ্র 
একালের ছুূর্গাপূজায় রামচন্দ্র থাকে না। সেকালে কিন্তু থাকত! 
সেকথা এই জীবনীকার বলেছেন, বলেছেন হলওয়েলও। এরা সবাই 
স্ব স্ব বাহন সঙ্গে করে এক একট! আলাদা কুঠরীতে থাকতেন ! এবং 
পুজার সময়ে তাদের আবার পাচট। কামরায় তৈরী রূপোর সিংহাসনে 
বসান হ'ত। 

আর গোবিন্দরামের পূজার নৈবেছ্য ? বলাবাহুল্য, এলাহী ব্যাপার । 
দেবী হুর্গার জন্য কাসার থালায় যে প্রধান নৈবেছ্ধ করা হ'ত তাতে চাল 
খাকত ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ মণ! অন্যান্য নৈবেছ ত সহজেই অনুমান 
করে নেওয়া যায়! 

আর একদা-_-নবমী নিশি পোহাল। পুজা শেষে বি:অ্জনের বাদ্যি 
বাজে। গঙ্গা বক্ষে সমর্পন করার আগে প্রতিমাগুলি নিয়ে যাওয়! 
হয় বুবিচিত্র মহাঁপায়, চন্দো লা, পান্কী বা! নাহ্ধীতে করে গঙ্গার ঘাটে । 
কিন্ত আগের কথা মাগে। বোধন থেকেই পুজার সুরু । পক্ষকাল 
ধরে পুজার ্মারোহ । কলকাতা বা দূর দূর দেশ থেকে কমসে কম 
এক হাজার ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত আসতেন বিদেয় নিতে । এছাড়াও ছিল 
বাইজীর নাচ। হতে পারে সেই রাঁজনর্তকী কোন নিকি, আশরুণ, 
হিঙগল, কি কোন স্ুপনজান, কে জানে । কিন্তু সে পর ত সেই সারা 
দেবীপক্ষটা ধরে। . 

দুর্গাপূজা করেই ক্ষান্তি দিতেন ন1 গোবিন্দরাম। হলেনই বা তিনি 
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শৈব। ঘটা করে কালী পুজে। হ'ত তার কুমোরটুলির পঞ্চাশ বিঘের 
বিস্তৃত প্রাসাদে । দেবী কালিকার সোন। রূপো জড়োয়া গহনারই 
দাম ছিল হাজার তিনেক টাকা । আর মিষ্টান্ন প্রসাদ বিতরণ হ'ত-__ 
সেও শ'তুই মণ। তার চরিতকার তাই বলছেন। 

গোবিন্দরাম যে শুধু পরলোকের দিকেই চেয়ে থাকবার মানুষ নন, 
ইহকালের নকল এশ্বর্-বৈভব আক তৃষায় যে পান করেছিলেন তিনি, 
এই কেতাবে তারও ইঙ্গিত আছে। আছে তার রঙমহলের, নন্দন 
বাগানের কথা । রউমহল ছিল তেতপ। বাড়ী । চীনে পোরসিলেন 
ইটের গাথা । আর সেখালে গ্রতিট সন্ধ্যায় কোন রূপসী বাইজীর 
নৃত্যুপরা ঘৃঙুবের বোলে, তার সুরেলা কণ্ঠের আশ্চর্য মোহময় বিস্তারে 
কুমোরটুলির আষ্টাদশ শতকের মধ্রাত্রি যে বিহ্বল হয়ে উঠত, সে 
কথা কি বলার অপেক্ষা রাখে ? 

কিন্তু এর চেয়ে আরও মনোরম তীর নন্দন বাগান । এখন যাঁর 
খানিকটা জাঁয়গা জুড়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দোতলা বাশীটা। 
অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে, অনেক অনেক তদ্ধির তদারক কট তার সেই 
সখের বাগান গোবিন্দরাম মারাঁঠ। খালের পশ্চিমে অর্থাৎ শহর 
কলকাতার সীমানার মধ্যে টেনে এনেছিলেন । সেকালের-সতেরশ' 
সাতান্নর সরকারী একটা পুরনো ম্যাপে গোবিন্দরামের বাগানের পাশেই 
দেখা যায় উমিচা,দর বাগান । একেবারে যমজ ভাই ! 

সেযাহ হোঁক, গৌোবিন্দরীমের এই নন্দন বাগানে ভোগবিলানের 
আয়োজন কিছু কম ছিল না। জীবনীকার লিখেছেন, সেই স্ুবিস্তৃত 
উদ্ভানের প্রধানতম শোভা হিল বিরাট ছুটি দিঘী। তাদের 
প্রত্যেকটিতে একটি করে জলটু্গী ঘর। যেনে সেকালের কলকাতার 
প্রাণান্তকর দাবদাহের জ্বালা জুঙাতেন কলকাতার কালা জমিদার । 
এ ছাড়াও এ বাগানে ছিল চৌকশ একট! বৈঠকখানা, একটা কৃত্রিম 
পরব এবং তমালতালী বনরাজী শোভা। প্রসঙ্গত, এই গ্রন্থে আর 
একটা নতুন খবর আছে। মারাঠ খালের সঙ্গে গঙ্গার সংযোগ ছিল 
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সেকালে বাগবাজারের কাছে একট। “নু,ইশ' গেট দিয়ে। গঙ্গার 
জোয়ারের টাটকা জল দিনের মধ্যে একবার করে মারাঠ! খালে ঢুকত। 
আর তাই দিয়ে কলকাতার লোকের! তাদের পুকুর ভরে নিত। কুয়ো 
ভরে নিত। তবে নন্দন বাগানের ছুই সুবিশাল দীথিকার জন্যও সেই 
ব্যবস্থা ছিল কিনা, এই কেতাবে তাঁর উল্লেখ নেই। 

গোবিন্দরামের জীবনীতে যে দিকট উহ্য রয়ে গেছে সেট! হলওয়েল 
সংবাদ। হলওয়েলের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বোধ করি বাঙালী অফিসারের 
সঙ্গে সাহেবের লড়াই-এর প্রথম ঘটনা । এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 
পর আমরা যতটা খোলাখুলি তা নিয়ে আলোচনা করতে পারছি, 
স্বাভাবিক কারণেই সেকালে গোবিন্দরামের জীবশীকারের (যিনি 
সরকারী কাছারিডেই কাজ করতেন) পক্ষে তা? সম্ভব ছিল না। 
এই গ্রন্থে শুধু এই টুকুই বলা হয়েছে যে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা 
জেতবার পর গোবিন্দরাম কলকাতার ডেপুটি ফৌজদার অফ পুলিশ 
নিযুক্ত হয়েছিলেন । এই সম্বন্ধে আঠারশ” উনপঞ্চাশ সালের বারই 
জুলাই-এর “ফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়া কাগজের উল্লেখ আছে। তাতে বলেছে 
সতেরশ কুড়ি সালে গোবিন্দরান নায়েব-_জমিদার পদে নিযুক্ত হ'ন। 
হলওয়েল লাহেব তাকে বলত ব্ল্যাক ডেপুটি । কাগজের সংবাদে বল! 
হয়েছে যেএ বছর থেকেই শহর কলকাতার রাজন্ব, ভূমিরাজন্ব, 
একচেটিয়া ব্যবসা ও বিভিন্ন ফার্ম ( তালুক ?) সব কিছুর ভার একজন 
সিবিল সাভিসের সভ্যের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে এবং ব্ছর বছর নতুন 
লোক এঁ পদে নিয়োগ করা হয়। আসলে কিন্তু কলকাতার শাসন 
ব্যবস্থার জন্যে সবক থেকেই যে কাউন্সিল থাকতেন, তাদেরই কনিষ্ঠতম 
সভ্য দেখতেন কলকাতার জমিদারী । তাদের পদের নাঁমই ছিল 
জমিদার । এসব কথাত আগেই বলা হয়েছে । তবে বছর বছর কেন, 
বছরে বার দুই কি তারও বেশি নতুন লোক আসত জমিদার হয়ে। 
কেননা কাউন্সিলের অন্পদ খালি হলেই জমিদার পাহেব প্রমোশন 
পেতেন আর কোম্পানী তার জায়গায় নতুন লোক নিয়োগ করতেন । 
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কিন্তু ব্যাক ডেপুটির বেলায় তা” হ'ত না। তিনি বহালতবিয়তে রয়ে 
যেতেন-_-অস্ততঃ গোবিন্দরাম তিরিশ পয়ত্রিশ বছরেরও বেশি এ পদ 
অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং দেই কারণেই কলকাতার বিশেষ করে কাল! 
বাসিন্দাদের ওপরে তার প্রভাব ছিল অপরিসীম । এবং জন জোফানিয়! 
হলওয়েলের তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগট। ঠিক এইখানেই । তিনি বলতে 
চাচ্ছিলেন ষে প্রচণ্ড ক্ষমতাসম্পন্ন এই পদে অতিদীর্ঘকাল ধরে থেকে 
তিনি ছু'হাতে নিজের কাজ গুছিয়ে নিয়েছেন। অনেকেই তার অত্যাচারে 
এত ভীত যে কোন রকম প্রতিবাদ করতে নাহন করত না; আর 
তার 'করাপসন” ও অত্যাচারের রথচক্র চলত দুর্বার গতিতে । হলও- 
য়েলের বিখ্যাত €]49০৪-এ রয়েছে 500]. ৪9 006 19180105 ০: 
(515 1090) 200. 9001 09. 0990. 00100651950. 01 10177 111 
(16171705 01 0116 11061568 0112. 010 0101 0125 00101019117 
01 215 1110117191101) 22115010177 1006557, 00101759980 
অস্তার্থ__এমনি ছিল ভদ্রলোকের অত্যাচারের বহর এবং এমনি ছিল 
তার সম্বন্ধে কালা আদমিদের মনে ভীতি যে যতই অত্যাচারিত 
হোকনা কেন, তার বিরুদ্ধে কোন রকম অভিযোগ করতে বা খবর 
দিতে সাহমই করত না কেউ। 

অবশ্য হলওয়েল নাছোডবান্দা। তিনি দ্বিতীয়বার বিলেত থেকে 
আসবার সময়ে ব্যবস্থাপত্র সব পাকা করে এসেছিলেন । সতেরশ 
বাহান্ন সালের জানুয়ারী মাসে ফোর্ট উইলিয়মের কাউন্সিল অব মেম্বরস 
এর কনিষ্ঠতম-_দ্বাদশতম পদটিতে তিনি বৃত হলেন। অর্থাৎ সেই 
জমিদাঁর যে পদ একদা রালফ_ শ্েলডন বা বেঞ্জামিন বাস্টচার অলঙ্কৃত 
করেছিলেন তাতে বসলেন হলওয়েল। তবে হলওয়েলের বেলায় 
নতুন ছুটি শর্ত। এ'র কোন প্রমোশন" হবে না এবং খাস লিডেনহল 
সটের হুকুমৎ ছাড়া তাকে সরানে। চগবে না। অর্থাৎ এতাবৎকাল 
যে সাদা জমিদার কথায় কথায় পাপ্টে যেত এবং কালা জমিদার 
একনাগাড়ে রাজত্ব করত-_দেই ব্যবস্থাটা আগেভাবেই রদ করে 
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রাখলেন হলওয়েল। হলওয়েল বলছেন, যে এর আগে যখন তিনি 
মেয়রদ কোর্টের দণ্ড মুণ্ডের মালিক ছিলেন তখনই তিনি এইসব দেশী 
ফন্দিফিকিরের হাঁলহদ্দ আন্দাজ করেই নিয়েছিলেন । কাজেই আসর 
তো পাতাই ছিল। হলওয়েল চোখ কান বুজে সোঁজা গাইতে লেগে 
গেলেন। এ সব কিছু কথা ত আগেই বল! হয়েছে । এখানে নতুন 


কিছু খবর কেবল জুড়ে দেওয়া হল। 
কয়মাস যেতে না যেতেই, তেরই আগষ্ট গোবিন্দরামের বিরুদ্ধে এক 


লক্ষ একটি হাজার সাতশ” নয় টাকা পনের আনা ছয় পাই-এর দাবীর 
একটা ফিরিস্তি নিয়ে এলেন, তার বিবরণ অনেকটা এই রকম £ 
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একুনে-১ ,৬১,৭০৯-১৫-৬ 
এই মোট। টাকার দাবী দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না হলওয়েল। দেখা 
যাচ্ছে সতেরই আগঞ্টরের পত্রে আরও কিছু টাঁক! দাবী করছেন 
তিনি। এগুলি শুধু কোম্পানীর নিজম্ব পাওনা! নয়ঃ এতে অপরের 
পাওনা টাকারও ফিরিস্তি রয়েছে £ 








টা, আ. প. 
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চালের গঞ্জে পাহারা দেওয়া খাতে -- ২৩২ ১০ ৩ 
নওর খ1 ও হোসেন খার বিধবার দরুণ -- ২১০৭ ০ ্ 
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একুনে -- ৫১০০ ৫ ৯ 
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বল৷ বাহুল্য, হলগওয়েলের এইসব অভিযোগের ফলে কলকাতার 
'বুরোক্রেসি'র সেই আগ্ভিকালেও গোবিন্দরাম মাঝে কেবল নাজেহালই 
হয়েছিলেন, তার বেশি নয়। বন্ছ ফায়ফর্দ করেও হলওফেল সাহেব 
তাকে এটে উঠতে পারেননি । কেননা, কলকাতা কাউন্সিল দায়সারা 
ভাবে মিত্তিরজাকে দায়রামোপরদ্দ করলেও শেষ বেশ তাকে বেকসুর 
খালাস করে দ্িলেন। সে গল্পত আগেই বল। হয়েছে। 

এখন দেশী লোকেরা সবিস্ময়ে কি দেখলে? গোবিন্বরামের 
ছড়ি ঠিকই ঘুরছে মাথার ওপর। তীর বাড়ীর পালপারণে ছদো- 
ভদ্দো সাহেবরা! নাক ডুবিয়ে পাত পেতে খানা খেয়ে রুমালে মুখ 
মুছতে মুগ্ছতে পাক্ষীতে উঠছে। তীর নাচের আঁসরে মাল টানতে 
কাউন্সিলের মেম্বার বাহাছুরের! বেসখ, হাজিরা দিচ্ছেন । ঝাল লঞ্ঠনের 
স্তিমিত আালোকে নর্তকীর অপূর্ব মৃত্য ভঙ্গী তদের প্রবাঁপভীবনে বেহস্তের 
স্পর্শ এনে দিচ্ছে। তাদের আপ্যায়নের জন্তে আয়োজনের যেন শেষ 
নেই। কাঁজেই হলওয়েলের সকল আঁক্রসণকে নস্তাৎ করে পলাশীর 
যুদ্ধের পর গোবিন্দরাঁন যে ডেপুটি ফৌজ্জদার অফ পুলিশ হবেন এআর 
বেশি কথা কি? আর কথ! হন্ডে, ধ্েয়া তুলসী কে? বছর কয়েক 
পরে মীরজীফরকে স্রিধে মীরকাশিমকে নবাব করর জন্যে খোদ 
হলওয়েল সাহেব কি ভিরিশ হাজাব নাশ” সাইত্রিশ পাউগুড ঘুষ খাননি ? 
করাপলনের' ব্যাপারে তারই বলার মুখ কোথ। ? 

কিন্তু গোিন্দরামের জীবনের এই সব নাটকীয় বুস্তান্ত ভার 
চরিতকার বিবু করতে চানান। বোধ করি সেকালে বলা কিছুট' 
শক্ত ছিল বলেই পরিত্যক্ত । তবে গোটা মানুষ গোবিন্দর'মকে 
জানতে গেলে, বাঙালী 'পার্সনালিটি'র অভ্যুদয়কে বুঝতে গেলে, এই 
সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচন। প্রয়োজন । ঢাক্কঢাক গুডগুড়ের 
কোন অবকাশই নেই এখানে ! 

তবে এ সব ক্রট থাকলেও, এই জীবনীতে সেকালের বাঙালী 
জীবনচর্যার কিছু চমৎকার ছবি রয়েছে । গে।বিন্মরামের এক নাতি কে্টচনণ 
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কোলকব্রকের সুপারিশে ঢাকার কালেক্টর সাহেবের দেওয়ানের চাঁকরী 
পান। পিত৷ রঘুনাথ মার! যাবার ফলে তিনি ঢাক! থেকে কুমোরটুলি 
ফেরত চলে এলেন। তখনও সেই অতীত আড়ম্বর কমেনি 
মিত্তিরবাড়ীতে । বঘুনাথ ছু'হাতে উড়িয়েছেন। তার জীবনটাই দীয়তাং 
ভুজ্যসাং-এর কাহিনী । কে্টচরনও সেই ট্রাডিশনে চালাতে লাগলেন। 
বাড়ীতে ছু'বেল৷ ছুশোট। করে পাত পড়ে। এবং বিস্ময়ের কথা, সেই 
সব রান্নার কাজ করতেন বাড়ীর মেয়েরা । প্রসঙ্গত; স্মরণীয়, এমনি 
বিরাট পরিবার ছিল ত্রিবেণীর বিখ্যাত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপ্ধাাননের | 
তারও বাড়ীতে ছুবেল! পাত পড়ত শ'খানেকের ওপর । এবং সে 
সব রান। পালাপালি করে করতেন বাড়ীর মেয়েরা । বিস্তু এই 
জীবনচরিন রচনার সময়ে অর্থাৎ আঠারশ” উনসত্তর সালে কিন্তু সে 
ছবি সম্পূর্ণ পান্টে গেছে । লেখক সখেদে লিখছেন-_]ব০০৭৪%৩ 
16 15 6910951976190 2 06917121091 001 2, 01206 11761101051, 
60 10250 €%61 0009,310)1 60 0০০01 101 1061 11115102100 0 
01071101017) 7961151 01 1)1911161 স্বামী বা সন্তান, বাব। বা ভাই 
এদের জন্য রানা করা নাকি উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে একট। অপমাঁন- 
কর কাজ বলে মনে করা হ'ত । তরুণীরা নাকি রা1ধতেই জানতেন না। 
ঠাকুর পালালে বাঁ অসুখে পড়লেও বাড়ীর মেয়ের! নব কাজ করতেন 
না। তারা নাকি বসে বনে ঝুনতেন আর স্বামীরা সারাদিনের 
পরিশ্রমের পর এসে সব গারস্থ্য কাজ করতেন। এদের সম্বন্ধেই কি 
গুপ্ত কবি লিখেছেন-_-“আর কি এরা আদর করে, পিড়ি পেতে অন্ন 
দেবে? 

সে সব ছাড়াও আছে--কলকাতার কালেক্টুরের দেওয়ান হিসাবে 
অভয়চরণ মিত্র যখন রাজ নবকুষ্ণর বাড়ী ভেতরের জরিপ করতে চান 
তখন কিভাবে তাকে আটকাবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং শেষবেশ ন1 
পেরে তার নামে পুরনো তমসুকের দরুণ একটা মামলা হাজির 
করা হয়েছিল, সেই সব সেকালের কেচ্ছা! কেছ্চরণের দ্বিতীয়পুত্র 
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রাজচরণের বিয়েতে লর্ড কর্ণওয়ালিস কুমারটুলির বাড়ীতে বন্দুক 
ছোড়ৰার অনুমতি দিয়েছিলেন, এই উপলক্ষেই খাস ফোট উইলিয়ম 
কেল্লা থেকে তোপ পড়ার গল্পও রয়েছে। 

মিত্তির পরিবারের দেবদিজে অচল! ভক্তি। অভয়াচরণের গুরুদেব 
তাকে বলেছিলেন যে তিনি জীবনে লক্ষ টাকার কথা শুনেছেন । দেখেননি 
কখনও । কালবিলম্ব না করে, অভয়াচরণ তাকে নগদ লক্ষ টাকা 
দান করেছিলেন। ভগবতীচরণ মিত্র তে] এমনি ভক্তিমান যে তার 
গুরুদেবকে সামনে দেখলেই তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে শুয়ে 
থাকতেন, আর উঠতেন না। ঘণ্টার পর ঘন্টা কেটে যেত। শেষে 
এমনি ব্যাপার, ব্বয়ং গুরুদেবই ক্লাস্ত হয়ে পড়তেন ! 

গোবিন্দরাম মিত্রের বংশধররা ধারা এখনও টিকে আছেন, তারা 
কাশীবাপী। এই শাখার আদি পুরুষ রাজেন্দ্র মিত্র। সেকালের 
বহু জনহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করায় বু সরকারী সম্মান 
তার ভাগ্যে জুটে ছিল-_-এই কেতাবে তার বিশদ বিবরণ রয়েছে। 

কিন্তু যা নেই, অথচ যা আশা কর! গিয়েছিল, এই ছুশ্প্রাপ্য জীবনী- 
গ্রন্থে, তা হচ্ছে সেকালের কলকাতার ইতিহাস । আঠারশ' সত্তর 
সালের “ক্যালকাট। রিততিউ'তে এই বইটির সমালোচনায় বলা 
হয়েছিল-_যে বইখানি 49 30176119 0159.01901101206 10 (17956 
৮7110 25:0606 £0 0110. 117 01315 10201৮6 101560157 1200101) (179, 
111117% 67107112105 00. 006 52115 1015691 01 ০410060, 
_-অর্থাৎ এই বইটি তাদের কিছুট। নিরাশ করবে ধারা ভেবেছিলেন 
এই দেশীয় ব্যক্তির ইতিবুত্ত আগ্ভিকালে কলকাতার ইতিহাসের ওপর 
কিছুটা আলোক সম্পাত করবে। বড় খাঁটি কথা । শ্রুতিকটু। তবে 
অস্বীকার করার উপায় নেই। 


আর গোবিন্দরাম মিত্রের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল কলকাতা 
কাছারিতে কাল জমিদারদের কিঞ্চিদিধিক অধ-শতাব্দীব্যাপী চমক গ্রদ, 
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বৈচিত্রপূর্ণ অধ্যায়টি। মিত্তিরমশায় নিঃসংশয়ে সবচেয়ে কীতিমান, 
কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস, তিনিই শেষ কালা জমিদার । 
সরকারী কাগজপত্রে আর কোন বঙ্গতনয়কে এই কাজে ত দেখ 
যাচ্ছে ন। সেট! বোধ করি এই কারণে যে ইংরেজ রাজত্ব ততদিনে 
কলকাতার গণ্ডতী পেরিয়ে সারা বাঁঙলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে । এবং 
তাদের শাসন ও শোষণ ব্যবস্থা ঢেলে সাজছে । সেই কাজে এই ধরণের 
পদের আর প্রয়োজন নেই । কাজেই এই অধ্যায়ের ওপর অনেকটা 
আকক্সিকভাবেই যে যবনিকা নেমে আসবে, এতে আর বিচ্ময়ের 
কিআছে! 
যা নী সঁ 

না, পাটোয়ারীরা অবশ্যই কালা জমিদারদের মত দোর্দিগপ্রতীপ 
নন। না, তাদের কাঁজের বহরে ছিল তেমন কিছু দাপট। 
জমিদারদের তুলনায় তারা নিতান্তই ক্ষুদ্র; তুচ্ছ। হিমালয়ের তুলনায় 
গিরিগোবর্ধন। সমুদ্রের তুলনায় গোস্পদ ! তবে সেকালের কাছারির 
কর্মকাণ্ডে তাদেরও কিছু ভূমিকা ছিল--েটা ছোট হোক কিন্ত 
ছেঁটে ফেলবার নয়। তাই এ'দেরও একজনের কথা বলে নেওয়া 
যাক এবার । 
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পাটোয়ারী 


রামনাথ পাটোয়ারী 


উষ্চিলের যেমন যুন্ছরা, ডাক্তারের যেমন কম্পাউগ্ডার, সেকালের 
কালা জমিদারদের তেমনি পাটোয়ারী । জন কোম্পানীর বাঙালী 
কর্মচারী রাননাথ-_রামনাথ রায়_জন কোম্পানীর কলকাতাব তেমনি 
একজন পাটোয়ারী । কোম্পানীর কাছারির ক্ষুদে গোমস্তা। নন্দর*ম 
সেন, জগত দাঁস, রামভদ্র বা গোবিন্দরাম মিত্তিরের সঙ্গে এক পংক্তিতে 
বসবার কোন কৌলীন্যই নেই তীর | তবু সেকালের কলকাতার 
বাঙালীদের কথ বলতে গিয়ে তার নাম ফেলবার উপায় নেই। 
বাঙালী আ'তববিস্ুত জাতি, তাই ; নয়তো তার নাম সোন। দিয়ে বাঁধিযে 
রাখার দাশ হত। আর দেশের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা আছে 
এমন কৌন মানুষই সেই দাবী উপেক্ষা করতে পারতেন না। 

কিস্ত সে কাহিনী বুঝিয়ে বলতে গেলে, গোড়। থেকে সব ভেঙে 
বল দরকার । অবশ্য সে গল্প বলার আগে কোম্পানীর কলকাঁগার 
কাল! চাকুরেদের সমাজে পাঁটোয়ারীদের কথা ছোট করে বলে নেওয়া 
ভালে! । জন কোম্পানীর হিসেবের খাতা দেখে মনে হয় সতের শ 
সালের নূর্ধ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন “টোন? কলকাতার পত্তন হল, সেদিন 
থেকেই [কিছু কিছু বঙ্গতনয় কলকাতার কাছারিতে খাজন। তহশিলের 
কাজে লেগে পড়েন। তারাই সেকালের পাটোয়ারী । বলা বাহুল্য, 
রালফ, শ্ঠেসডন- _নন্দরাম সেনের হাতেই তদের হাতেখড়ি। এবং 
আগ্ভিকালের কলকাতার আটচালায় তাদের পাঠ ভালোরকমই 
চলেছিল, কিন্তু বাদ সাধল কোম্পানী স্বয়ং । তখন কাছারিতে বসেছেন 
দ্বিতীয় গোরা জমিদার বেঞ্জামিন বাউচার। সেই সময়--সে খবর ত 
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আগেও একবার দিয়েছি, কলকাতা। কাউন্সিল একট! নতুন হুকুম 
পাঠালে, কলকাতার জরিপ হবে। চেন, ম্যাপ নিয়ে কলকাতার 
সীমাঁন! সরহদ্দ চৌহন্দি সব পাকা হবে। কোম্পানী বাউচারকে বললে, 
ইংরেজ সরকারের আওতায় ষে কণ্টা বাড়ী আছে তার প্রতিটির 
সীমানা সরহদ্দের পাকা মাপের হিসেব চাই। বললে, কলকাতার 
সব জমির জরিপ করে? কতট। বাগান, কতটায় চাষ হয়, কতটা 
অনাবাদী, কতটায় আবাদ হতে পারে, তার একটি ফিরিস্তি তৈরী 
করতে । এটা সতেরশ' পাঁচ সালের জুলাই মাসের ঘটন!। 


এই জরিপ শেষ করতে লেগেছিল, গোটাগুটি ছুটি বহর। শুরু 
করেছিল বাউচার। শেষ করল কিং। আর্থার কিং। সতেরশ' সাত। 
এবং এরই ফলে কোম্পানীর কাছারিতে একট ছোটখাট ভূমিকম্প 
হয়ে গেল বলতে হবে। কোম্পানী সবিষ্ময়ে দেখল, বু জমি ৰহু 
লোক বিনা খাজনায় দখল করে বসে আছে। যাদের যে পরিমাণ টাক। 
খাজনা! দেবার কথা, দেয় তার অর্ধেকেরও কম। চোখের সামনে এতবড 
একটা লোকসান দেখে কোম্পানীর বুকট1 টনটন করে উঠল, হায় হায় 
এতগুলো টাকা । কোম্পানী একটা পাকা আইন চালু করলে। ডিহি 
কলকাতা, কলকাত। বাঁজার, স্ৃতানুটি, আর গোবিন্দপুরের বাজারে 
বাজারে টাযাড়া পিটিয়ে জানিয়ে দেওয়া হল' অতঃপর প্রত্যেকটি 
বামিন্দাকে একটি করে পাট্ট। দেওয়া হবে। তাতে তার জমির 
পরিমাণ, চৌহদ্দী সব লেখা থাকবে আর থাকবে সালিয়ানা খাজনার 
প্রিমীণ। মাসে মাসে কোম্পানীর কাছারিতে খাজন! দিতে আসবার 
লময় সেই পাঁট্রাটা হাতে করে আনতে হবে। প্রতি বছর এই পাটা 
নতুন করে হিস্ত্য করা হবে। 

দেশের লোকেদের কাছে ঢ্যাড়া পেটান হল আর কাছারির 
পাটোয়ারীদের কাছে গেল নতুন পরোয়ানা! ৷ তাদের বলা হল 
খাজন। আদায়ের পাক! খাতা রাখতে । বলা হ'ল, সেই খাতায় প্রতিটি 
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মাসের খাজন] উন্থুলের সঙ্গে এই পাট্টার বিবরণও লিখে রাখতে 
হবে। আর বছর শেষে কাউন্সিলকে জানাতে হবে কলকাতার 
প্রজাসংখ্য! বাঁড়ল না কমল। 

কিন্ত এহ বাহয। এই জরিপের ফলে মোক্ষম কোপট পড়ল 
পাটোয়ারীদের গলায়। ভূমিকম্পটা সবচেয়ে জোরে তাদেরই নাড়। 
দিয়ে গেল । তাদের অনেক জাল-জৌচ্চরি কেলেস্কারীর ব্যাপার 
ফাস হয়ে গেল। দেখা! গেল, তাদের বহু রিটার্ণই হুবহু মিথ্যে । 
জমি সব বিলি হয়েছে বেনামীতে । এবং বলাবাহুল্য, এইভাবে তারা 
বেশ ছ' পয়সা কামিয়েছেন। অন্ততঃ কোম্পানীর নথিপাত্রে এইমত 
অভিযোগ করা হয়েছে। রামের দোষে শ্যামের মাথা ভাঙতে কোম্পানী 
চিরকালই ওস্তাদ। এসময়েও তার ব্যত্যয় হল না। তারা পুরনো 
সব পাটোয়ারীকে বরখাস্ত করার হুকুম দিলে । এবং প্রথমেই 
শ্যামাদাস বলে এক পাঁটোয়ারীর চাকরী খেয়ে বউনি করতে বললে। 

তবে এই ছুঃখের দিনে একট। স্থখের খবর ছিল। কোম্পানী 
পুরনে! পাটোয়ারীদের তাড়িয়ে শুধু নতুন লোকই নিলে না, তাদের 
নতুন করে মাইনে ঠিক করে দিলে। তন্থা বৃদ্ধি হল। মাসমাহিনা 
চার টাক । আগে ছিল কত? সতের শ' তিন সালের অক্টোবরে 
দেখা যায় কলকাতার কেবল বাঁজারঞচলির খাজনা আদায়ের জন্যে 
চারজন পাটোয়ারী ছিপ । মাইনে পেত এক টাকা নয় আন করে। 
খাস কলকাতার জমিদারীর জন্য পাটোয়ারী ছিল একজন। মাইনে 
একটু বেশি-_ছু টাকা । সুতীনুটির জন্যেও একজন। মাইনে একই। 
গোবিন্দপুরের জন্যেও একজন পাটোয়ারী ছিল। মাইনে কিছু কম। 
মাসিক দেড় টাক1। 

এই দ্বিতীয় দফায় যে সাতজন নতুন পাটোয়ারী নিয়োগ করা হল, 
মনে হয় এই সপ্ুরথীর মধ্যে রামনাথও ছিলেন। কেননা, এর পরে 
আর নতুন করে গোমস্ত। বহালের কোন সংবাদ সেকালের রেকর্ড 
পত্র হাটকে জোগাড় কর! যায় নি। অবশ্য এর মানে এই নয় 
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যে রামনাঁথ কোম্পানীর চাকরীতে একেবারে আনকোরা নতুন । 
সতের শ' চার সালে এক রামনাথকে কোম্পানীর “রাইটার অফ দি 
টৌন -_-হিসেবে দেখা যাচ্ছে । এর! একই ব্যক্তি বলে মনে হয়। ইনি 
উর্গজেবের নাতি বিদার বখত-এর দরুণ জীয়গীরের সেলামী বাবদ 
পর্ধাশ টাকা সাত আনা দেই সম্রাট-পৌত্রের গোমস্তা জিতমল 
কড়োড়াকে বুঝ দিয়ে রসিদ নেন। 

সেযাই হোক, রামনাথের নতুন মহল হল লাট গোবিন্দপুর । 
আর গোবিন্দপুরের এক ঘাটেই একদিন প্রত্যুষষে এই কাহিনীর 
যবনিকা উঠল। সেট! সতের শ' চৌদ্দ সাল। ফেব্রুয়ারী মাস। 
কলকাতায় তখনও বেশ শীতের আমেজ আছে। সেই শেষ শীতের 
কুয়াশা জমা গঙ্গার বুকে ঘষা পেন্সিলে জাকা ছবির মত হঠাৎ 
একটা ভারী বজরা ভেসে উঠল। একটু একটু করে নতুন রোদের 
কুচি গঙ্গার জলে সোনা ছড়াতে লাগল আর সেই বজরাট যেন 
অশরীরী প্রেতরাজ্যের রাহুগ্রান থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে মুক্ত 
করে নিতে লাগল । বজরায় তখন দেখা গেল অনেক মীনুষ। নারী, 
পুরুষ, শিশু । বজরাটা আসছিল দূর দেশ থেকে । তার পালে তখন 
বিশেষ হাওয়া নেই। ম্বাঝি-মাল্লারাও শ্রান্ত, ক্লান্ত । বৈঠা চালাবার 
আর কোন ক্ষমতাই যেন তাঁদের অবশিষ্ট নেই। অন্তবিহীন পথ 
একটান। দ্রাড় টেনে এসে তাদের সব দম ফুরিয়ে গেছে । 

ঘেরাটোপের বাইরে এসে একজন বয়স্ক লোক মাকিদের কি যেন 
বললে! বুড়ো অভিজ্ঞ মাঝি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে । বললে 
হ্যা, বন্তা, কালিঘাট পেরিয়ে এলম যে। এবার কোম্পানীর রাজ্য। 
এই গঞ্জটাই গোবিন্দপুর । এ যে মাকুর শব্দ আসছে, টা শেঠদের 
দাদনি তাতিদের তাত চলার শব্দ। মাঝির গলায় যশ্ুরে টান স্পষ্ট। 
বুড়ো ঘাড় নাড়লে এবার ৷ বললে, তাইত মনে হচ্ছে। এবার এক 
পাশপানে একটা ছোট ঘাট দেখে নৌক। ভেড়াও মাঝি। 

অদূরেই ঠাদপাল ঘাট। সেখানে পতাক। উচিয়ে রাশি রাশি ডাচ, 
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ইংরেজ বোটের ভিড়। মাঝিমাল্লার গলায় বেয়াড়া ককৃনিমেশান 
ইংরাজি গান। কিছুবা হুল্লোড। এখান থেকেও তার শব্দ ভেসে 
আসছে। মাঝি তদ্দ,র এগোল না। পাঁশেরই একট। ছোট স্নানের 
ঘাটের দিকে লগি ঠেলে এগোতে লাগল । 

ঘাটট। ছোট। কিন্তু সেই সাতসকালেই তাঁর ভিড় ছোট নয়। 
স্নানার্থাঁদের ভিড়ে ঘাট ভরে গেছে। বুড়ো মাঝি গুণ টানতে টানতে 
ভেঁকে জিগ্যেস করলে, এটা কোন গঁ! গ' কত্বা? কর্তাদের নজর তাঁর 
স্মাগেই বজরাটার দিকে পড়েছিল। বজরাটা বড়। এবং বডলোকের। 
ত! দেখলেই বোঝা যায়। গঙ্গাস্তোত্র আবৃত্তি থামিয়ে, কেউবা! ডুব বন্ধ 
করে'__কয়েকজন প্রায় একই সঙ্গে টেচিয়ে জবাঁব দিলে, গোবিন্দপুর । 
জের টেনে সকৌতৃহলে পাশের একজন জিগ্যেম করলে, কোথেকে 
নাসা হচ্ছে? মাঝি জবাব দিলে না। বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটেছিল। 
বললে, আমরা বরেন্দ্র থেকে আনছি । কলকাতীর স্নানার্থা বাসিন্দারা 
আর প্রশ্ন করলে না। কেবল একপাশে যে ছু'একজন মহিলা সান 
করছিল, তারা ঘোমটাটা একটু টেনে নিয়ে ঘোমটার মধ্যে দিয়ে 
জুলজুল করে একদৃষ্টে তাঁকিয়ে রইল। তাদের অগাধ কৌতুহলের 
তখনও নিবৃত্তি হয়নি । 

অবশ্য সেট] নেহাংই মেয়েলি কৌতৃহল। কলকাতার লোকের! 
তখনই বেশ নিরাসক্ত। কেননা গোবিন্দপুর--কলকাতা তখন আর 
ছোট্ট গ্রাম নয়। গঞ্জ। ইংরেজদের ভারী বাড়বাড়ন্ত। বহুদূর থেকে 
নিত্যি বু লোক আসে। কেউ ব্যবসা করে। কেউবা চাকরীর 
উমেদারী করে। কেউ শুধু কৌতুহল নিরসন করতে আসে । রাজা 
মহারাজাও আসে। কালিঘাটে পুজা দিতে যাবার পথে অনেকেই 
একবার নেবে কলকাতা দেখে যায় প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে । কত আর 
কে খোঁজ রাখে! 

বৃদ্ধ বজরার অন্দরমহলের দিকে গিয়ে বললে, আর ভয় নেই মা। 
আমরা কোম্পানীর রাজত্বে এসে গেছি। এরা মুঘলদের তাবেদার নয়। 
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আমরা! এখন মা গঙ্গার কোলে । আপনার! ইচ্ছা করলে সান করে 
নিতে পায়েন। বজরার ত্রস্ত অন্দরমহলে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। কিন্তু 
সেদিনের সেই স্ানার্থী কলকাতা বা ফোর্ট উইলিয়মের ব্যস্ত 
গোরাসাহেবরা কেউই বুঝতে পারেনি কাদের পুণ্য স্পর্শে শহর 
কলকাতার সেই প্রলারিত বালুচর পবিত্র হল সেদিন । 

অবশ্য জানতে দেরীও হয়নি বেশি । কেননা, এই ঘটনার কয়দিন 
পরেই হুগলী থেকে নবাবী ছিপ এসে লাগল একেবারে গড়ের ঘাটে। 
কোম্পানীর পাল্কী করে আগন্তকরা সটান গিয়ে উঠল ফোট উইলিয়মে 
কলকাতা কাউন্সিলের আস্তানায় । উঠেই পাঠালে একেবারে খাস 
গভর্নরের কাছে জরুরী এত্তেলা। হুগলীর ফৌজদার মীর নাসিরের দূত 
তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। দূতের হাতে খোদ ফৌজদার সাহেবের পাঞ্জামোহর 
করা চিঠি । 

হস্তদস্ত হয়ে গভর্নর ছুটে এলেন। মীর নাসির তার চিঠিতে 
লিখেছেন মুশিদাবাদে বসেই মুশিদকুলী খা খবর পেয়েছেন যে, ভূষণার 
জমিদার সীতারাম রায়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্তা আত্মায়ত্ষজন ত্রিশ লক্ষ 
টাক নিয়ে কলকাতায় এসে আশ্রয় নিয়েছে । সীতারাম রায়ের 
ফাসী হয়েছে দেওয়ানের হুকুমে । বিদ্রোহের অপরাধে । নরহত্যার 
অপরাধে । কাজেই, মৃত রাজার স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তির 
মালিক নবাব স্বয়ং। মীর নাসির ইংরেজদের উপর ভারী সদয়। 
বন্ধুভাবাঁপন্ন। তিনি রবার্ট হেজেসকে চিঠিতে জানিয়েছেন, সাহেব 
জানেন ত, জাফর খা কোন রকম ছুতে! পেলেই আপনাদের ছুয়ে 
নেবে। সেই সুযোগ যাতে কোনক্রমেই ন! পায় মুশিদকুলি সেইজন্তেই 
আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। যতশীন্র পারেন সীতারাম রায়ের বংশধর 
ও আত্মীয় স্বজনদের ধরে হুগলী পাঠিয়ে দিন। নতুবা সমূহ বিপদ । 

কোম্পানীকে বলতে হবে না। জাফর খ। যেকি চিজ, তা তার 
জানে। হেজেস দূত-ছুজুরকে বললে, একি সর্বনাশের কাণ্ড। বিদ্রোহী 
সীতারাম রায়ের ছেলেপিলে-বউ সব কলকাতায়? ৩ হুজুররা যখন 
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বলছেন, একেবারে জোর তত্বতল্লাসী করতে হবে । এখন আপনারা 
বাঙাখানায় গিয়ে বন্থন। ঠাণ্ডা হন। তেল তামাক করুন। আমরা 
সব দেখছি ব্যাপারট।। এইমব স্তোকবাক্য দিয়ে হুগলীর ফৌজদারের 
লোকজনকে কলুটোলায় ফৌজদারদের চকমিলান বালাখানায় পান্ী 
করে পাঠিয়ে দিলেন। তারপরই হেজেস কলকাতার জমিদার স্তামুয়েল 
ব্রাউনকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে ব্যাপারট। ইতিবৃত্বাস্ত সব বললেন। 
কাউন্সিলের কাউকে কাউকে ডাকা হল । পীচ মাথা এক করে ঠিক হল 
বিকেলে রাজদৃতকে ফোর্ট উইলিয়মে আসতে বলা হবে। আর সেই 
সময় তার সামনে কলকাতার কালা-গোরা সব কোতোয়াল, পাটোয়ারী, 
নগবদী, দারোয়ানকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের এজেহার নেওয়া হবে। 
কোম্পানী যে এই ব্যাপারে ঘুণাক্ষরেও জানে না, এ থেকে অবিশ্বি 
সেট! প্রমাণ হবে। 

যেই কথা সেই কাজ। সকাল কাঁটল। 'ছুপুর কাটল। এক 
সময় শীতের কলকাতা! বিকেলের ধূসর জোববাটা পরে বুঝি হাওয়া 
খেতে বেরল। বিকেলের দিকে সেকালে কলকাতার কোর্ট-কাছারি 
বন্ধ থাকত। সাহেবরা ছড়ি ঘুরিয়ে ডালহোসী স্কয়ারে বেড়াতে বের 
হত। পাননি চালাত। কিন্তু গরঞ্জ বড় বালাই । সেদিন ফৌজদারের 
অভিযোগের ভল্লানীর জন্তে বাই মুখ চুন করে কাছারি এল। এক 
সময় দিবানিত্রা শেষে চুমকি দেওয়া ঝালর ঝোলান সোনাবীধান 
পালকীর মধ্যে বসে মুঘলদূতও এলেন ইংরেজদের গড়ে । তারপর তারই 
সামনে সুরু হল হাজারো জেরা । প্রতিটি কাল কর্মচারীকে জিজ্ঞেস 
করতে লাগল জমিদার স্তামুয়েল। মীর নাসিরের চিঠির মর্মীর্থ পড়ে 
শোনান হল। তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পালা । সবাই শুনলে । [কস্ত 
কেউই কিছু বলতে পারলে। না । বললে, যদি কেউ সত্যি করেই 
সীতারাম রায়ের স্ত্রী-পুত্র-কন্তাকে লুকিয়ে রেখে থাকে, তারা তার মধ্যে 
নেই। দিব্যি দিয়ে, শপথ করে কলের পুতুলের মত সবাই বলে গেল 
একে একে। 
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বললে ত, কিন্তু তারপরই মরু হল মজাট1। মীর নাসিরের পাঠান 
লোকজনদের একজন হঠাৎ নাটকীয়ভাবে দাড়িয়ে পড়ল। বলল, 
তার মনে হয়, কোম্পানীর নফররা যা বললে, ত৷ ঠিক নয়। সে নিজে 
মুশিদকুলির গুপ্রচর। বলাবহছিল্য, এই খাস কলকাতার মৃত্তিকাঁয় সে 
বিচরণ করে থাকে, অবশ্য গুপ্ত ভাবে । একদা এইখানেই সে সীতারাম 
রায়ের পরিবারের কয়েকজনকে ধরে ফেলেছিল। তাদের সে ধরেও 
নিয়ে যেত হুগলীতে। কিন্তু বাদ সেধেছিল কোম্পানীর কলকাতার 
বাসিন্দারা। ভার! বললে, এটা ত? আর মুঘল রাজত্ব নয়। এখানে 
চলল কোম্পানীর কান্ুন। কাজেই “দুম করে যাকে তাকে খুশি ধরে 
ফ্খোনে সেখানে নিয়ে যাওয়া ত” চঙ্গবে না। কালা জমিদ'র আছে 
হারী মুর । তার কাছে নিয়ে যেতে হবে এইসব ধুত ব্যক্তিদের । তিনি 
য' বলবেন তাই হবে। এইধব কথা বলে কলকাতার বাসিন্দারা সেইসব 
শোকঞজনকে ছিনিয়ে নিয়ে হ্যারী মূরের কাছে হাজির করে। তারপর 
সার সীতারাম রায়ের লোকজনদের তার হাতে দেওয়া হয়নি 1 শুধু 
কই নয়, নবাঁবের অন্ান্ত গুপ্ুচরদের বদ্ধমূল ধারণ, ওরা এখনও 
কলকাতাতেই আছে । 

হেজেস সব শুনে বললে, তাই নাকি? ডাক হ্যারী মূরকে। 
হারী মূর একপাশে বসেই ছিল। এগিয়ে এসে এজেহার দিলে, 
“গা! সত্যি। কয়েকজন লোক গোবিন্দপুরের ঘাটে স্নান করছিল। 
তাদের সীতাঁরাম রায়ের পরিবারের লোক সন্দেহ করে তার কাছে ধরে 
নিয়ে আসা হয়। হ্যারী মূর ত'আর তখন সীতারাম রায়ের গাহাত্ময 
জানেন না| ভাবলেন, কি দরকার বাপু এইসব কুট-ঝামেলার মধ্যে 
জড়িয়ে পড়ে ? যারা তাদের ধরে এনেছিল, তাদেরই হাতে সেইসব ধৃত 
বাক্তিদের ছেড়ে দেন তিনি । ভাবখান। এই যা ভালে৷ বোঝ কর বাপু, 
তোমরা । আমাকে এর মধ্যে জড়িও না। হ্যারী মূর এও বললে, ধুত 
বাক্তিরা বোধ হয় কিছু টাকা খাইয়ে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি পেয়ে থাকবে! 

রামনাথ তখন গোবিন্দপুরের খাজনা আদায় করেন। ভিড় 
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থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, সে কি কথা হুজুর? আমি ত স্বয়ং সেই 
লোকেদের হুগলীর ফৌজদারের লক্করদের ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে 
দেখেছি। সে অবিশ্ি অনেক কাল হয়ে গেল। তারপর আর তাদের 
সম্বন্ধে কোন কথা আমার কানে আসেনি । 
কলকাতার গনরর রব! হেজেস পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। আচ্ছ! 
ঝামেলা ত যা হোক । কি-করি কি-করি ভাবতে ভাবতে তার মাথায় 
একটা বুদ্ধি খেলে গেল । দূতকে বললেন, ব্যাপারটা ত জটিন বলেই 
মনে হচ্ছে খা সাহেব। এই ব্যাপারে চর লাগিয়ে তদন্ত করতে হবে। 
এবং সেউ। মময়সা:পক্ষ । কাজেই হুগলীর ফৌজদার শীর নাসিরকে 
গ্রীতিসন্তাবণপূর্ণ একটি মিষ্টি চিঠি লেখে দিলেন তিনি। কোম্পানীর 
শেতি মীর নাসিরেক যে প্রগাঢ় প্রীতি তার জন্তে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে 
হেজেস শাহেব লিখলেন যে মহারাজ সীতারাম বাঁয়ের কোন লোক 
ঘঁদ ফোনক্রনে কলকাতায় লুকিয়ে থাকে তাদের খুজে বার করে 
ভুগলীছে পাঠাবার চেষ্টার কোনরকম ক্রটি করবে না ফৌজদারের 
সখাসনা ইংরেজ কোম্পানী । কয়েক লাইনে এইরকম একটা জোরালে। 
আশ্বাস দিয়ে হেজেস তার চিঠি শেষ করলেন। এবং সেই 
চিঠি হাতে দিয়েই সেবারের মত বিদায় করলেন হুগলীগ মুঘল 
দূতকে। 
কিভ্ত ইংরেজর! উপযুক্ত ক্ষেত্রে শুধু কথাই বলে না। কাঁজ করে। 
তারা মুখিদকুলিখাকে চিনত! যে কোন ছলে কোম্পানাকে জব্দ 
যে তিনি তৎপর-_-এই চিন্ত! নিনিদ্র কেস্পানীকে তাড় করে 
চার লাগল । কোনরকম চুপ করে বসে থাক] তারা সমীচীন বলে 
মনে করলে না। তার পর দিন গোঁরা জমিদার স্তামুয়েল ব্রাউনের 
ওপর হুকুম হল সারা শহর কলকাতাঁর বাজারে বাজারে ঢাঁড়া 
পিটিয়ে দেবার। মণ্ডেবাজার। সন্তোষবাজার। নতুনবাজার। কোন 
বাজারই বাদ গেল না। কলকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটী কোন গ্রাম- 
গঞ্জই ছাড় পেল না। কোম্পানীর মাইনে করা ঢুলী ঢোলসহরৎ করে 


তে 
[পতি 
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জানালে ভূষণার পরাজিত রাজা সীতারাম বায়ের আত্মীয়ন্বজন পালিয়ে 
এসে আশ্রয় নিয়েছে কলকাতায় । যে বা যাহারা তাদের ধরে দিতে 
পারবে তাদের নগদ একশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। শুধু ঢাঁড়। নয়, 
বাজার করতে করতে কলকাতার কাল! বািন্দারা৷ দেখলে এই মর্মে 
কাগজে লিখে সেই নোটিশ শহরের বাজারে বাজারে এবং নকল 
প্রকাশ্য স্থানেও লটকে দেওয়া হয়েছে । 

তা” না হয় হ'ল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। কোতোয়াল 
কলকাতায় তার চরেদের ধমকাতে লাগল! কোতোয়ালকে ধমকাতে 
লাগল কাল! জমিদার ; তাকে আবার ধমকাঁয় গোর! জমিদার । কিন্তু 
কোথায় সীতারাম রায়ের লোকেরা ? এদিকে দিন কাটে । সপ্তাহ কাটে । 
পক্ষ যায়। দেখতে দেখতে ফেব্রুয়ারী মীসটা গোটাগুটি কেটে গেল। 
মার্চ পড়ল। মার্চের তিন তারিখ । কোম্পানীর কাছারিতে গোর! 
জমিদার স্যামুয়েল ব্রাউন আলবোলায় টান দিচ্ছিলেন মৃদু মৃদু। 
তাকিয়ার ওপর ঝুকে পড়ে কোম্পানীর হিসেবের কাগজপত্র পরীক্ষা 
করছিলেন। এমন সময় ছুটে। কালোপান! লোক হুমড়ি &ঞখয়ে এসে 
পড়ল। ব্রাউন চমকে উঠলেন, কি ব্যাপার? একটু দুরে কাল 
জমিদার হ্যারী মুর তার “টোন রেজিস্টারে' সেদিনের হিসেব তুলছিলেন, 
তিনিও ব্রাউনের চিৎকারে চমকে উঠলেন। কি ব্যাপার? লোক ছুটে 
সাপের মত হিস্হিন করে বললে, খবর আছে হুজুর । একেবারে 
সাহেবের কানের কাছে মুখ টেনে নিয়ে বললে, জোর খবর হুজুর। 

_-কিসের খবর ? 

--শীতারাম রায়ের পরিবারের লৌকেদের। 

_ হোয়াট ? ব্রাউন ত একেবারে লাফিয়ে উঠলেন । ইদানীং স্বয়ং 
হেজেস সাহেব তাকে তাগাদ। দিতে শুরু করেছিলেন । কাজেই ব্রাউন ত 
হাতে ডাদ পেলেন । বললেন, ইজ ইট ? লোক ছুটে। তখন একেবারে 
হেসে বিগলিত। একমুখ হেসে বললে, একেবারে পাক্কা খবর হুজুর। 
লোক দিন। তাদের বেঁধে নিয়ে আমি। একেবারে পিছুমোড় করে। 
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কৌতুহলে চকচক করে উঠল স্যামুয়েল ব্রাউনের কপিশ চোখের তাঁরা 
জিগ্যেন করলেন, কোথায় আছে তারা ? 

--গোবিন্দপুর | 

--কার বাড়ী? 

-__সেই প্রশ্রের যে জবাব দিলে তারা তা শুনে এমনি চমকে উঠলেন 
কাল! আর ধলা জমিদার ছুজনেই যে সেই মুহূর্তে সেই ঘরে বাজ 
পড়লেও বোধকরি এতট1 চমকে উঠতেন না তারা । গুগুচর ছুজন 
বললে, সীতারাম রায়ের লোকজন আছে লাট গোবিন্দপুরের পাটোয়ারী 
রামনাথের বাঁড়ী। কয়দিন আগে সেই অবশ্য বলেছিল যে দেওয়ানের 
লোকেরাই মহারাজ সীতারাম রায়ের পরিবারের লোকেদের ধরে 
নিয়ে গেছে তার চোখের সামনে । তারপরে সে আর কিছুই 
জানে না। 

গুপ্তচরেরা! ভূল খবর দেয়নি। ব্যক্তিগত সমূহ বিপদের আশঙ্কা 
সত্বেও রামনাথ যশোহরের তথা বাংলার শেষ স্বাধীন নুপতিকে আশ্রয় 
দিতে ভয় পাননি । তার নিজের বাড়ীতে রেখেছিলেন পুরুষদের । 
মেয়ের ছিল অন্ত এক বাড়ীতে । খবরট1 পেয়েই ব্রাউন আর দেরী 
করলেন না। খাঁ ফোর্ট উইলিয়মে গভন্রের কাছে চলে গেলেন। 
খবরট। তাকে জানালেন । হেজেস সেই গুপ্তচরদের সঙ্গে দশজন গোয়াল 
আর দুজন বিশ্বস্ত গোরা কর্মচারী দিলেন। তারা বীরবিক্রমে সবাইকে 
ধরে আনলে । পরদিন কোনরকম কালক্ষেপ না করে কোম্পানী 
নিজের লোকজন দিয়ে সীতারাম রায়ের আত্মীয়ন্বজন, তাদের সঙ্গে 
মালপত্র সম্পত্তি সবকিছু হুগলী পাঠিয়ে দিলে। মীর নানিরের খুশি 
আর ধরে না। 

কারা আশ্রয় নিয়েছিল কলকাতায়? যতদূর জানা যায়, মহারাজ 
সীতারাম রায় যখন দেখলেন যে যেসব হিন্দু নূপতিদের ভরসায় তিনি 
মুঘলকে খাজনা ন! দেবার পরিকল্পনা করেছিলেন তারা সবাই তাকে 
পরিত্যাগ করে যাচ্ছে এবং কোনক্রমেই আর তার স্বাধীনতা বজায় 
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রাখা সম্ভব নয়, তখন তিনি তার তৃতীয় মহিষী, একটি শিশুকম্তা ও 
তার ছুই পুত্র কামদেব আর জয়দেবকে বজরা করে পাঠিয়ে দেন 
রাঢদেশের উদ্দেশে । তারাই আশ্রয় নিয়েছিলেন কোম্পানীর রাগত 
কলকাতায় । কলকাতার প্রথম রাষ্রিক শরণার্থী তারাই। আর 
তাদের মাশ্রয় দিয়ে রামনাথ পাটোয়ারী স্বাধীনচিত্ত বাঙালীর মুখরক্ষা 
করেছিলেন। কলকাতার মুখ রেখেছিলেন। মান রেখেছিলেন । 
হয়ত শেবরক্ষ। হয়নি, কিন্তু মুখ রক্ষা হয়েছিল। তার এই আত্মোংনর্গ 
এই মহৎ প্রচেষ্টা কোনক্রমেই উড়িয়ে দেবার নয়। অনেকে অবশ্য 
মনে করেন রামনাথ ছিলেন রাজ! সীতারামের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। 
হয়ত বা। কিন্তু আত্মীয়ের জন্যই কে বা! এই ধরনের ঝুঁকি নেয় ! 
নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন করে ? 

এবং এর জন্যে তার নিগ্রহ কম হয়নি । সতেরশ”' ঘোল দালে 
বাঙল। থেকে বিলেতে পাঠান এক সংক্ষিপ্ত রিপোর্টে বল! হচ্ছে যে 
রামনাথ তখনও জেলে । তীকে কোম্পানী জরিমানা করেছে । কিন্তু 
রামনাথ কলকাতা কাছারির চার টাক! মাঁইনের গরীব” গোমস্তা | 
জরিমান্। দেবার সংস্থান কোথা তার? তবে সহ্ৃদয় বাঙালীর অভাব 
হয়নি পেকালের কলকাতায়ণ বাঙালী ব্যবপায়ীরা তার জন্তে একশ' 
টাকা তুলে দিয়েছিলেন। তবে তাতেও কোম্পানীর রাগ কমেনি। 
রাষ্ট্রত্রোহী রামনাথকে তারা ছাড়েনি। তাদের স্থির লিদ্ধান্ত ছিল 
জরিমানার টাকা না পেলে তারা বঘুনাথকে চাবকাঁতে চাবকাঁতে 
কলকাত। থেকে তাড়িয়ে দেবে। 

শেষবেশ রামনাথকে সেই অবমাননা সইতে হয়েছিল কিনা সে 
খবর জানা নেই। অবশ্য হলেও হাতে কিছু এসে যেত না। 
রামনাথের গৌরবের কোন হানি হত না। রামনাথ স্বাধীন বাঁডালীর 
চিরকালের নমস্ত ব্যক্তি। কলকাতার সামান্য কর্মচারী রামনাথ 
পাটোয়ারীর উদ্দেশে একালের বাঙালীর শতকোটি নমস্কার ! 


রামনাথ ছাড়া আর কোন বিশিষ্ট পাটোয়ারীর কথা উদ্ধার কর! 
সম্ভব হয়নি। কিন্ত জন কোম্পানীর কলকাতা কাছারির স্ুরূ থেকে 
সারা পর্যস্ত নন্দরাম থেকে গোবিন্দরাম অবধি, পাটোয়ারীদের 
আনাগোনা, কাজকর্ম যে বন্ধ হয়নি, তা” বলাই বাহুল্য । তবু সি-আর 
উইলসন সাহেবের সংগৃহীত কাগজপত্রে আর কোন পাঁটোয়ারীর নাম 
করে উল্লেখ নেই, এটাই আশ্চর্য । মনে হয় একেবারে ছোট-খাট 
চাকুরে বলেই তারা তত নজরে 'আমেনশি। তাছাড়া সাহেবত আর 
বাঙালী কর্মচারীদের কাহিনী লিখতে বসেননি ! সেযাই হোক, এ 
নিয়ে বিশেষ ছুঃখেরও কোন কারণ নেই, কেননা রামনাথ একক 
চন্দ্রের মতই তার ভাই বেরীদরদের সকল তুচ্ছতার তমোহরণ করেছেন । 


হাজার তারায় কি হবে ? 
এ সঃ এ 

তবে পদাধিকারের দিক দিয়ে বিচার করলে জমিদারদের পরেই 
কিংবা! তাদের সঙ্গেই নাম করতে হয় কোম্পানীর দালালদের। অবশ্য 
খুব খু'টিয়ে দেখলে দালালদের ইষ্ট ইপ্ডিয়া! কোম্পানীর চাকুরেদের মধ্যে 
ফেলা ঠিক নয়। কারণ এরা কেউই ঠিক মাস মাইনের চাকরি 
করেছেন বলে বোধ হয় না। কাজ এদের অনেকটা “কমিশন 
এজেন্টেঃ মৃত। তবে এদেরও নিয়োগ আছে ; ছাটাই আছে। এবং 
সবৌোপরি আছে কোম্প*নীর সুবিশাল কমকাণ্ডে এদের অপরিহাধতা । 

তা? ছাড়া, জমিদাররা যেমন কাছারিতে চুটিয়ে রাজত্ব করেছেন, 
কোম্পানীর বানিজ্য-সাস্রাজ্যে-মালগুদামে, হাটে গঞ্জে, তেমনি 
দালালর! সব উজিরে-আজম। এরাই বিদেশী কোম্পানীকে নতুন 
রাজ্যের সুলুক সন্ধান দিয়েছেন, দাদনের রহস্ত বুঝিয়েছেন, কেনাকাটায় 
মদত দিষ়েছেন। বলতে কি, কোম্পানীর স্ৃবিপুল সমৃদ্ধির রহস্যময় 
রূপকথার ইংরাজ রাজপুত্রদের তারাই সব সখা সওদাগরপুত্র-মন্ত্রিপুত্রের 
দল। তাদের অকুষ্ঠ সাহাষ্য বিনা বেণে কোম্পানীর গোকুল অন্ধকার ! 
এদের আবার দিকপাল হচ্ছেন কলকাতার শেঠেরা। তাদের 
কয়েকজনের কথা এবার আলোচনা করা হবে। 
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দালাল 


জনার্দন শেঠ 


বুম্‌."'বুম্‌.*বুম করে তোপ পড়ছিল কেল্লায়। একটার পর 
একট|। সতেরশ' দশ । বিশে জুলাই। বৃহস্পতিবার । ভর সন্ধ্য। | 
একটু আগেই শহর কলকাতার হোগল। বনে, ধানের ক্ষেতে ঝি' ঝি 
ডাকা সুরু হয়ে গেছে। হুক হুয়া” “হুক হুয়া করে শেয়ালের দল 
কলকাতার গৃহস্থদের আসন্ন রাত্রির জন্থ সতর্ক করে গেছে। তারপর 
একটান। নীরবতার মাঝে থেকে থেকে প্যাচার কর্কশ চিৎকার আর 
রাতচরা হু হুমথুমো পাখীর ডাক রাত বাড়ার কথ তারম্বরে ঘোষণা করছে। 

এমনি সময় তোপ পড়ল কেল্লায়। সার! কলকাতার আমজনতা। 
একবার চমকে উঠে আবার নিজের নিজের কাজে মন দিল। ফোর্ট 
উইলিয়মে কোম্পানীর নতুন গভর্নরের অভিষেক হ'ল। তোপের 
শব্দে কলকাতার মানুষকে তাই জানিয়ে দেওয়া হ'ল। যদিও তার 
বিশেষ দরকার ছিল না। কেননা, কয়েকঘণ্টা আগেই সার শহর 
ভেঙে পড়েছিল চাদপাল ঘাটে । কলকাতার নতুন লাটসাহেবকে 
দেখতে । এসেছিল কলকাত। বা কলকাতার আশেপাশের প্রায় বার 
হাজার লৌক-_আট হাজার হিন্দু, ছু'হাজার একশ' পঞ্চাশ জন মুসলমান 
এবং আঠারশ জন খৃষ্টান । 

নেই ভিড়ে গিয়েছিলেন কলকাতা গোবিন্দপুরের বিস্তৃত শেঠবাড়ীর 
বড়কর্তা জনার্দন শেঠ। মাথায় ছাতাবরদারদের ধর! টাউম ছাতা, 
পাশেই রাখা ঝালর দেওয়া পান্ধী, মাথায় বিড়ে পাগড়ি, কপালে 
তিলক, গায়ে পিরান, পড়নে ধুতি, পায়ে নাগড়া--শেঠজীর ওপর 
দিয়ে গেছে শ্রাবণ মাসের এই টেকৃখর রোদ । গেছেন সেই সাতসকালে। 
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&াদপাল ঘাটের ভিড়ে ঠায় নীরবে অপেক্ষা করলেন সারাদিন। 
ত1 ছাড়া করবেনই বা কি। গরজ বড় বালাই । যদিও কোম্পানীতে 
তার দাসত্ব নয়, দালালী; তবু মহাজন বলে ত কথা । কোম্পানীর 
থাস বিলেত থেকে গভর্নর আসছে এই প্রথম-_তা'ছাড়া গভননর মানে 
বাঙলা দেশে কোম্পানীর রাজত্বের দগ্ডযুণ্ডের কর্তা। রাখিলে রাখিতে 
পারে মারিলে মারিতে। তাঁর মজির ওপরই ত সব। কাঁজেই 
শেঠকর্তা করবেন কি? সামনে গঙ্গার গেরুয়া জলে ত্র্ষের ওঠানাম! 
দেখেছেন, দেখেছেন কখনও পান্সী, কখনও জেলে ডিঙে, কখনও বা 
ভারী মালবোবাই গাধাবোট-_কখনও উজানে কখনও ভাটায়__তির্তির্‌ 
করে বয়ে চলেছে । মাঁঝিমাল্লার গলার কখনও ভাটিয়ালী, কখনও বা 
হালের ঝপ. ঝপ. শব্দের তালে তালে একটা একটানা ডাক। শেঠজী 
তাই শুনেছেন আর অপেক্ষা করেছেন--গভন্নরের জাহাজ কখন এসে 
পড়ে। লক্ষণের মত ফল ধরে থাকা ছাড় গত্যস্তর কি? গঙ্গার 
বিস্তৃত বেলাভূমি শ্রাবণের শেষ সূর্যের আবেশে তেতে লাল হয়ে 
একসময়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। গভর্নরের জাহাজ তখনও পৌছাল না। 
কিন্ত শেঠজী নিবিকার ভাবে প্রতীক্ষায় রইলেন । 

অবশ্য তার কষ্ট বোঁধ হয় শুধু এই অন্তহীন প্রতীক্ষা নয়। একেবারে 
কাবাজোবব! বিড়ে পাগড়ি পড়ে গিয়েছিলেন তিনি | সরকারী কাজ-_ 
কাজেই “অফিসিয়াল ড্রেস পড়েই যেতে হ'ল। খাস বিলেত থেকে 
'এ্যাপয়ণ্টমেপ্ট? নিয়ে আসছে খাটি সাহেব। এত আর দেশী ইংরেজ 
নয় যে পাংলুন পড়ে মাছ ধরবে আর ডোমিংগো এ্যাশ বিবির 
ভেটেরাখানায় আরক খাবে । হুল্লোড় করবে । কাজেই বেশ কেতাছুরস্ত 
হয়েই গিয়েছিলেন জনার্দন শেঠ। 

সবই করেছিলেন জনার্দন শেঠ । কিন্তু কোথায় যেন তাল কেটে 
গিয়ে থাকবে । কেমন যেন খুশী মনে ফিরতে পারলেন ন1 ঠাদপাল 
ঘাট থেকে । কলকাতা থেকে গোবিন্দপুরের- সারা রাস্তাট। পাক্ধী- 
বেয়ারাদের একটানা সুরেল! চিৎকার শুনতে শুনতে বারবার এই 
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কথাটা মনে হয়েছে--কোথায় যেন কি গোলমাল হয়ে গেছে, কাজ- 
কর্মের শাস্তি আর থাকবে না। কাটার মত এই চিস্তাট! খচ. খচ্‌ করে 
বিধছে। শেঠমশায় বিষয়ী ব্যক্তি। কোম্পানীর বড় দালাল তিনি। 
মানুষ চড়িয়ে খান। কেমন যেন মনে হ'ল-_মুখপাত বেশ সুবিধের 
হ'ল না। 

অথচ বলতে নাই, সবইত হ'ল। নৌকা থেকে নামবাম পর 
গভর্নর সাহেবের সঙ্গে কলকাতার সায়েব-স্বোর পরিচয় হ'ল। সেই 
সঙ্গে দেশী কর্মচারীদের সঙ্গেও । জনার্দন শেঠ। জগতদাল। রাম্ভদ্র। 
পুরণে! গভনর রাসেল সাহেবই বোধকরি পরিচয় করিয়ে দিয়ে থাকবেন । 
হাজিরও ছিলেন মনে হয় সববাই। সেদিকে কোন ক্রটি ছিল না। 
রাসেল সাহেব পাকা লোক! তাকেই সরিয়ে বিলেত থেকে গভন্নর 
পাঠালে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেইউরস। রাঁসেলের 
বাঁড়াভাতে ছাই । কিন্তু রাসেলের মুখ দেখে কে বলবে সেই কথা। 
আইন-মাঁন। জাত ইংরেজ । হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। কাজেই 
কাল বিলম্ব না করে রাসেল সাহেব কোম্পানীর নতুন কর্তাকে সাদর 
আহ্বান জানানোর সকল আয়োজন নিখুঁত করতে উঠে পড়ে লেগে 
পড়লেন । 


মঙ্গলবার বালেশ্বর থেকে খবর ঞল। শেঠমশায় তাজ্জব হয়ে 
দেখলেন, রাদেল সাহেব কোন বিরাগ দেখালেন না। সঙ্গে সঙ্গে 
ভাবী গভররকে স্বাগত জানা, অভিনন্দন জানাতে ব্লাউণ্ট সাহেবকে 
আগ বাড়িয়ে পাঠালেন। গভর্নরকে এগিয়ে আনতে । বুধবার 
কলকাতা কাউন্সিলের সব কয়টা সদস্যই বজরা ভাসিয়ে দিলে "ম্যাগ 
হেডস্৮এর উদ্দেশে । তারপর বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে কেবল 
প্রতীক্ষা আর প্রতীক্ষা । একটি একটি করে লোক আদতে সুরু হ'ল 
দশটা] থেকে । তারপর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল টাদপাল ঘাট। 
সাহেব-মেম। বাঙালী । হিন্দু-মুনলমান। পান্কীবেহারা ৷ ছাতাবরদার। 
হুকোবরদার আর চোবদারের ভিড় । দুরে গঙ্গার কোল ঘিরে 
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আসন্ন রাত্রির একটা মোট। কালো পর্দা কে যেন ধীরে ধীরে ঢেকে 
দিচ্ছিল, এমনি সময়, কোম্পানীর নিশান-ওড়া গভর্নরের বজর! এসে 
ভিড়ল। একটি ছেলে, একটি মেয়ে, বোন, ছুটি ঝি, একটি চাকর, 
একঘর আসবাবপত্র, একটন বই আর একটা হার্গসিকর্ড বাজনা 
নিয়ে সপরিবারে চাঁদপাল ঘাটে নামলেন গভর্নর এন্টনি ওয়েস্টডেন। 

হ্যা, ভিড় হয়েছিল বলতে হয়; ভিড় ঠেলেই এগোতে হয়েছিল 
সাহেবদের ফোট-উইলিয়মের পথে: সামনে পথ দেখিয়ে রাসেল। 
আব্রাহাম এ্যাডামস। তাদের এগিয়ে দিয়ে দেশীজনেরা যে যার 
বাড়ী ফিরল। এবং একটু পরেই কেল্লায় ইস্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানীর 
দেওয়া নতুন গভর্নরের নিয়োগপত্র সীলমোহর খুলে পাঠ করা হ'ল। 
ফোর্ট উইলিয়মের চাবিকাঠি আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে সমর্পন করলেন 
জন রাসেল । কেবল একটা জিনিষ হলনা । সেট] ক্যাশ হস্তাস্তর। 
বলা হ'ল, এত রাত্রে আর ক্যাশ মেলান হবে না। কাল প্রত্যুষে 
প্রাক্তন গভর্নর কোম্পানীর যা কিছু নগদ ক্যাশ_ নতুন লাটকে পাই- 
পয়স! বুঝিয়ে দেবেন । আর সঙ্গে সঙ্গে বুম্‌."-বুম্‌. করে তোপ পড়তে 
লাগল । 

এবং গোবিন্দপুরে তার ভিটেয় বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে 
লাগলেন জনার্দন শেঠ। মনে হতে লাগল এই তোপের শব্দে 
কলকতার সন্ধ্যার শান্তি, ঝি ঝির একতান-যেমন বার বার ভেঙে 
যাচ্ছিল এই নতুন গভন্রের আমলে তারও শাস্তি তেমনি বিদ্ভিত 
হবে। 

হলও । এ্যন্টনি ওয়ে্টডেন ঝান্ু লোক । একদা বোহ্বেটেগিরি-_- 
যাকে বলে বিনা সনদে ব্যবসা-__ইণ্টারলোপারের কাজে তিনি বিশেষ 
রপ্ত ছিলেন। অনেক ঘাটের জল খেয়ে তবে আজ 1তনি কলকাতা 
কাউন্সিলের ব্ছু আকাঙ্খিত পদটি কুক্ষিগত করতে পেরেছেন। 
কাট! দিয়ে কাট। তুলতে হয় এ জ্ঞান তার ছিল। লগ্ুনের হেড 
অফিসেও তিনি সেই বিদ্যায় পাঠ নিয়ে এসেছেন। কলকাতার ব্যাপারে 
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অনেক কিছু তাকে আগেই ওয়াকিফহাল করে দেওয়া! হয়েছে 
খাস বিলেত থেকে । এখানে এসেও দেখেন যেদিকে তাকান সেদিকেই 
জনার্দন শেঠ। মাল কেনো, মাল বিক্রি কর, কোম্পানীর নামে 
বাবসা কর- বেনামে ব্যবসা কর, জনার্দন শেঠ শখের করাত। 
আসতে কাঁটে যেতে কাটে । ছু'দিক দিয়েই কিছু হাতে আনে শেঠ 
মশায়ের। 

গভর্নর ওয়েন্টডেন নিজে আরও পাকাপোক্ত লোক। হিনি 
দেশী লোককে পাকড়ালেন। লোকটির কথা! আগেই বলা হয়েছে। 
জগত দালস। সাহেব নিজের বাহ নিজে সাজাতে লাগলেন। অবশ্য 
জনার্দন শেঠও কম কেওকেটা নন। যতই ব্যবসা চালাক কোম্পানী, 
শেঠজী ছাড়া সবই খট খট লবডস্কা। আর সেই সব বুঝেই ত 
আগেকার রাসেল বা জন বিয়ার্ড জেনেশুনেও তাকে সহা করতেন! 
লগ্তন থেকে বার বার চিঠি আসা সত্বেও । | 

জনার্দন শেঠ শুধু করিৎকর্মাই নন। কলকাতার বনেদী বড়লোক । 
একেবারে খান কলকাতার আদিবাসিন্দ' বলতে হলে শেঠ-বপাকদের 
কথ বলতেই হয়। শেঠ বংশের আদিপুরুষ মুকুন্দরাম। উইলসন 
সাহেবের মতে অষ্টম পুরুষে এসে কেনারাম। তীরই তিন পুত্র-- 
জনার্দন, বারানসী আর নন্দরাম। কলিকাতাস্থ তত্তবায় জাতির 
ইতিহাস র্চযিতার মতে কিন্তু জনার্দনের পিতার নাম কিরণচন্দ্র | 
এবং কিরণ চন্দ্রের ছয়টি পুত্র। ওর মতে জনার্দনের স্ত্রীর নাম দ্রৌপদী । 
উইলসন সাহেব বলেছেন টুন্মনি। এবং বৃন্দাবনে বাঙালী তীর্থ 
যাত্রীদের জন্য তার দাক্ষিণ্য স্ববিদিত। কোতরং (90:0106% ) এ 
শেঠপত্বীর তৈরী করিয়ে দেওয়া দ্বাদশ শিবের মন্দিরের কথাও বলেছেন 
সাহেব। 

জনার্দন শেঠ সুপুরুষ । চমতকার গড়ন পেটন। শালপ্রা্ড 
মহাভূজ। তেমনি চালাক চতুর। কাজে কর্মে ছোটবেলা থেকেই 
ভীষণ চটপটে । ব্যবসা পত্তরে সাফা মাথ|। কাজেই কোম্পানীর 
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দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এ আর বিচিত্র কি? তাছাড়া জনার্দনের রক্তে 
ব্যবসা । তারা আগে বরানগরে তাতিদের দাদন দিয়ে কাপড় তৈরী 
করিয়ে বিদেশী বণিকদের সরবরাহ করতেন । তাই তাদের বলা হত 
দানি বণিক। মুকুন্দরাম কলকাতার কালীঘাটে এসেছিলেন সাত 
থেকে। সঙ্গে এসেছিলেন বসাকদের আদিপুরুষ কালিদাস। তার! 
সঙ্গে করে আনেন গৃহদেবত। গোবিন্দজীউকে ৷ সেই ঠাকুরের নামেই 
নাকি এখনকার ফোর্ট উইলিয়মসংলগ্ন এলাকার নাম হয়ে যায় 
গোবিন্দপুর। যোৌলশ” বত্রিশ সালে নাকি নবাব দরবার থেকে পাটা 
আনিয়ে শেঠেরা এখনকার অকটারলোনি মন্থুমেন্টের প্রাঙ্গনে সারি 
সারি তাত বসিয়ে ফেললেন । ব্যবসা ফালাও চলতে লাগল। 

সে যাই হোক, জনার্দন শুধু পুরনে। কাঁরবারে বন্দী হয়ে থাকেন নি। 
কোম্পানী একটু জাকিয়ে বসতেই, তিনি সেখানে ঢুকে পড়লেন। 
তার মানে অবশ্য এ নয় তিনিই কোম্পানীর প্রথম দালাল। জনার্দনের 
আগে ছিলেন দীপঠাদ ভল্লা ৷ বিখ্যাত পাঞ্জাবী ব্যবসাদার, ক্লাইভের 
দোস্ত উমিটাদের ভাই। সেকালের কোম্পানীর কাগজপত্রে দেখ! 
গেছে সতেরশ” চার লালের মে মাস নাগাদ দীপটাদকে নিয়োগ 
কর! হয় দেশী ব্যবসায়ীদের, সঙ্গে কোম্পানীর হয়ে কাজ কারবার 
দেখাশোন। করার জন্তে । মাইনে নয়, কমিশন ঠিক হ'ল নীট আমদানি 
মালের মূল্যের ওপর টাকায় আধ পয়সা । শুনতে বড় কম হলেও 
এতেও আমদানি বড় কম হত না দালালদের। এ ছাড়া দেশী 
ব্যবসায়ীদের কাছে সেই সমান হারে কমিশন নেবার অধিকারও 
দালালদের দেয় কোম্পানী । 

দীপট্টাদের এই সৌভাগ্য বেশী দিন টেকেনি কেনন! সতের- 
শ” ছয় সালের অক্টোবর মাসে তার এস্তেকাল হয়। আর তারই 
কাজট। পেলেন শেঠ বড়কর্তা জনার্দন। কাজ ত পেলেন। কিন্তু কাঁজট। 
কি? দালালী ব্যাপারটা কি আর একটু খুলে বলা দরকার। জন 
কোম্পানী কলকাতা থেকে মাল কিনবে। তাদের জাহাজ এসে 
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ভিড়বে কলকাতার জাহাজঘাটায়। তার জন্তে গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
ঘুরে চষে ফেলে মাল যোগাড় কর। তার গুণাগুণ সব লিস্ট করে 
সেগুলো প্যাক করে গরুর গাড়ী, মোষের গাড়ী করে কোম্পানীর 
গুদামে পাঠাও । সেখানে সাহেব গুদামবাবু আছেন, তাকে মাল 
বুঝ, দাও। স্তো বলো। কাপড় বলো। সব ভালো করে প্যাক 
করে জাহাজে তুলে দেবার দায়দায়িত্ব সব দালাল মশায়ের। তুতো 
যেন মিহি হয়। সোরা যেন মিহি হয়। সব দেখবে দালাল। 

কিন্তু শুধু হাত কি মুখে ওঠে? না, কেউ আধ পয়সা দালালীতে 
€(গোট। তিনেক টাকা নাকি মাইনেও পেতেন জনার্দন ) এত ঝন্ধি- 
ঝামেলা পোয়াতে চায়? অন্ততঃ জনার্দন শেঠ তা? চাইতেন না। 
অনেকের অভিযোগ কোম্পানীর কাজের তদারক করতে করতে বেশ 
একট] পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছিলেন শেঠ বড়কর্তা। মাল 
বিক্রী করতে চাও ঠ করো! না । তবে কিন। আমি ছাড়। কোম্পানীর 
মাল কেনবারও আর লোক নেই বাছ। আমি অবশ্য তার জন্যে 
কমিশন খাব | রেটট1 কি? সেটা বাবা আমিই ঠিক করে দোব। 
তারপর আবার কোম্পানীকে আনার দরে সেনব মালপত্র বিক্রী করব। 
তার পর কোম্পানীর ধাধ করা টাঁকায় আধপয়স। দালালী ছেড়ে দেব? 
এত বড় ধর্পুত্তর যুধিষ্ঠির আমি নই বাপু! কি ব্যাপার? তুমি খাস 
কোম্পানীকে মাল বিক্রি করবে সরাসরি । তা কি করে হয়? 
আমার লেজে পা পড়লে ছোঁবলাব না, একি হয়? দরকার পড়লে, 
তোমার বাড়িতে আগুন লাগাব। তোমার মালবোঝাই গরুর গাড়ি 
লুঠ করাব-_আরে বাপু, আত্মরক্ষাই কি শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়? শান্ত্রকি 
বলে? এইলব অভিযোগ করেছেন সাহেবরা । 

বাড়ালী দালাল জনার্দনের কীতিকাণ্ড এইখানেই শেব নয়। আরও 
আছে! সেকালে প্রায় লব সাহেবেরই নিজের ব্যবসা! ছিল। তারাও 
মাল কিনে বিলেতে নয়ে গিয়ে বিক্রি করে বেশ পযসা কামাত। 
তাদেরও মাল দিতেন জনার্দন। দরটা অবশ্যই একটু চড়া । তা” তোমরা 
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ত জাহাজের কাণ্তেন। এসব তোমাদের উপরি আয়। একটু চড়া 
দাম দিলে ক্ষতিটা কি তোমাদের-_-শেঠের অকাট্য যুক্তিটা অনেকটা! 
এইরকম । 
শেঠজীর দালালীর লীলাক্ষেত্র আরও বিস্তৃত । স্বয়ং জনকোম্পানীকেই 
তিনি বেশ ছুয়ে নিয়েছিলেন | সেট। একট? মজার ব্যাপার । গুর্গজেব 
যখন দাক্ষিণাত্যে লড়াই করছিলেন, তখন তার টাকার ভারী টান। তার 
খুব বিশ্বস্ত অনুচর মুশিদকুলি খাঁ। খানাহেব তখন বাঙলাদেশের সিকা 
টাক! ছয়ে মুষে দক্ষিণদেশে পাঠাতে লাগলেন। সে সময় ইংরেজরা 
একরকম টাক। বানাত মাদ্রাজের কাছে আর্কটে 1 আর্টের টাকসালে 
তৈরী টাকা বলে তাকে বলত আর্কটী টাকা । সেই টাকা তখন 
বাঙলাদেশে চলত না| তবে টাকাটা শেষবেশ মান্রাজে যেত বলে 
আর্কটী টাক এই সুযোগে ইংরেজরা বাঙলাদেশে চালিয়ে দিলে । 
কিন্তু এমন সময় একটা অঘটন হয়ে গেল। সম্রাট ওরঙ্গজেব 
কবরস্থ হলেন। লড়াই ত বন্ধ হয়ে গেল। আর বন্ধ হয়ে গেল বাঙলা- 
দেশের বাজারে আর্কটী টাকার চলন। কেউ নিতে চায় না৷” নেয় ত 
কম দাম দেয়। ধরাটি চায়। আর মস্ত মোকা পেলেন অঢেল টাকার 
মালিক জনার্দন। এই বাটার কারবার করে-__আর্কটী টাকার এই 
ছরকটের স্থুযোগ নিয়ে জনার্দন বেশ কিছু টাকা ছু হাতে কামিয়ে নিলেন । 
কিন্ত এইভাবে শেঠজী শুধু পয়সাই করেন নি। পসার প্রতিপত্তিও 
করেছিলেন। করেছিলেন যে, তার প্রমাণ সতেরশ” নয় সালের একটি 
ঘটন1। শের বুলন্দখ তখন স্থুবে বাঙলা-বিহার-উড়িস্যার কর্তা হয়ে 
আ'সছেন। গ্রামে শ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে । মীর মুহম্মদ 
রাজা তার সঙ্গে দেখ! করতে যাবেন বালেশ্বর। পথে হুগলী । মীর 
মুহম্মদ রাজা__শের বুলন্দের দোস্তলোক । খাতিরের লৌক। আর 
ইংরেজদের ওপর কম সদয় নন। এখন কে যাবে ইংরেজদের হয়ে 
মুঘল দরবারে দৌত্যে। এই বাঙালী দালাল জনার্দন শেঠ। মুঘল 
দরবারে ইংরেজদের সেই সনাতন আজি-_বিন! শুল্কে ব্যবসা, সেট! 
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দেবার জন্য তদ্ধির সবই করতে বল! হ'ল জনার্দনকে । যাবার সময় 
তার হাতে পাঁচশে। টাকার একট! উপহার তুলে দেওয়া হ'ল রাজার 
হাতে দেবার জন্তে। 

যথাসময়ে ছুর্গা স্মরি নৌকা দিল ছাঁড়ি। শেঠজীর বহর ছগলীর 
অভিমুখে যাত্রা করল। এবং দেখা গেল কাঁজ ভালোভাবেই সমাধা 
করে এসেছেন। দিন দশেক পরে যখন হুগলী থেকে ফিরে এলেন 
সঙ্গে করে আনলেন মীর মুহম্মদ রাজার স্বহস্তে লিখিত পত্র। রাজা 
সাহেব কাউন্সিলকে জানিয়েছেন কোম্পানীর কাজ তিনি নিজের 
কাজ বলেই মনে করেন। এবং ভবিষ্যতেও তাই করবেন । 

দেখ! যাচ্ছে, একাজ শুধু একবারই নয়। কয়েকবারই করেছেন। 
যদিও এসব কাজের জন্তে জন কোম্পালী গাটের কড়ি খরচ করে 
উকিল পুষত মুঘল দরবারে । সেটা সতেরশ' দশ সালের ক্থী। মাঝে 
গভন্নর ওয়েল্টডেন এলেন এবং গেলেন । শুধু জগত দাসকে নয়, 
দালাল জনার্দন শেঠকে প্যাচে ফেলার নানারকম চেষ্টা করে গেলেন। 
তারপর রাসেল হলেন কলকাতা কাউন্সিলের বড়কতা । এই লময় 
জিয়াউদ্দিন খা হয়ে এলেন হুগলীর ফৌজদার। কিন্তু কে যায় 
হুগলীর নতুন ফৌজদারের কাছে ইংরেজদের হয়ে দরবার করতে । 
মে মাসের শেষাশেষি। ফোট উইলিয়মে জোর সভ। বসে গেল। 
জোর মিটিং। সবসম্মতিক্রমে মেই সভায় ঠিক হল যে এই কাজের 
জন্তে আর কেউ নয় স্বয়ং জনার্দন শেঠই যাবেন কোম্পানীর হয়ে 
ফৌজদারের কাছে তাদের নজগ্লানা নিয়ে। আর সেই তকে বলা 
বাহুল্য কোম্পানীর সেই বাঞ্চিত ফরমানের কথাটাও শেঠ হু্ছুর সকাশে 
পেশ করে আসেন যেন । 

মুঘলাই কাবাজোবব! বিশড়ে পাগড়ি পড়ে কোম্পানীর বড় দালাল 
জন্নাদন শেঠ আবার হুগলী গেলেন এবং কয়েকদিন পরেই বহাল- 
তবিয়তে ফিরে এলেন। জিয়াউদ্দিন খুব খুশীমনেই তাকে গ্রহণ 
করেছেন। আর তাজ্জব কি বাত, স্বয়ং ফৌজদার কলকাতায় পায়ের 
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ধুলো দেবার বানাও প্রকাশ করেছেন। তবে কথা আছে। ফৌজদার 
আগে কখনও কলকাতা আসতে পারেন না! । কোম্পানীর কাউন্সিলের 
কতাদের আগে যেতে হবে হুগলী । গললগ্রীকৃতবাস হয়ে বলে আসতে 
হবে, নিমন্ত্রণ করে আদতে হবে ফৌজদার সাহেবকে তবেই ত হুজুর 
আসবেন। কোম্পানী কাউন্সিলের ছু'জন সাদস্ত চিট আর ব্লাউণ্ট 
তড়িঘড়ি হুগলী চলে গেলেন । আর সেপ্টেম্বর মাসে জিয়াউদ্দিন খা 
সত্যিসত্যি এলেন কলকাতায় । এখনকার কলুটোলা সীট আর চিৎপুরের 
মোড়েব বিরাট বালাখানা বাড়িতে ফৌজগ্গার এসে উঠেছিলেন । এখনও 
এ জায়গাটাকে বালাখানা বলে। আর ওখানে বিক্রি হয় বলেই এ 
জায়গার ডাকসাইটে তামাকের নাম বালাখানার তামাক! 

জনার্দন শেঠ শুধু টাকাই করেন নি। খয়রাতও করেহিলেন। 
বোধ হয় কবিয়েও ছিলেন। সেটা সঠ্বশ? এগার সালেব কথা। 
কলকাতায় চালের দর চডে গেল। দেশী লোকের তাঁরী কষ্ট। 
কোম্পাণী পাচশ” মন চাপ দান করল। দাঁন করলেন শেঠজীরা€ । 

সে সময় কলকাতার রাস্তাঘাট তৈরী বা বজায় বারা ভন্তে 
কোম্পানা টাকাঞ্ড়ি খরচ করতে চাইত না। চাইত না এই কারণে 
যে তাহলে ৬বিল থেকে টাকা বার করতে হয়। সেট! বিলেতের 
একদম নিষেধ । তখন কলকাতান রহিস বাসিন্দারাহ এইসব কা্গ 
কখাণ্নে। শেঠখীকেও এই সব কাজে তৎপর হতে হয়। জনার্দন 
শেঠেপ আমলেই গোবিন্দপুরে শেঠদের বাগান তৈরী হয়। এটা ছিল 
একশ' দশ বিঘা মতন জমির ওপর। জনার্দনের সরিকরা ছিলেন-__ 
গোপাল, যদ, বারানসী ও জয়কৃষ্জ। এব জগ্ত লেখালিখি করে জনার্দন 
কোম্পাশীর কাছারিতে গিয়ে বিঘে পিছু আট আন! একুনে পঞ্চার 
টা খাজনা কমিয়ে নেন। তবে এর বিনিনয়ে ফোর্ট উইলিয়ম থেকে 
এখনপার বড়বাজার-_চিৎপুর রোডের দীর্ঘ রাস্তাটা তারা প্রয়োজনমত 
মেরামতেব দারিত গ্রহণ করেন। 


সে লব না হয় হ'ল। কিন্তু বঙ্গণন্দন জনার্দনের সঙ্গে বিলিশী বড়কর্তা 
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এণ্টনি ওয়েপ্টডেনের টকরের কি হ'ল? যাই হোক, একট] ব্যাপার 
খুবই পরিস্কার। জন কোম্পানীর দালালী থেকে শেঠজীকে সরাতে 
পারেন নি ওয়েন্টডেন। ওয়েপ্টডেন খুবই লড়ুয়ে লোক । ছীপময় 
ভারতে একবার বোন্বেটেগিরি করতে গিয়ে শুধু তার টুপির জন্য তিনি 
জানে বেঁচে যান। কাজেই ভয় খাওয়া তার ধাতে নেই। তবু দেখা 
গেল তিনি পারেন নি। পারেন নি বোধ হয় এই কারণে যে মাত্র সাড়ে 
সাত মাঁস বাঙলাদেশে রাজত্ব করার সময় নিজের আখের গুছিয়ে 
নেওয়ার জন্য এতই ব্যস্ত ছিলেন যে সব নঞ্জরটা তিনি জনার্দনের 
পিছনে ব্যয় করতে পারেননি । বোধ হয় ক্ষুরধারবুদ্ধি জনার্দন সেটা 
জানতেন তাই কোনরকম বাধা দেননি । হার্পসিকর্ডের বাজন। শুনে 
সঙ্গে করে আনা একটন বই-এর পাত উল্টে, বিলিতী মদের রসান্বাদন 
করতে করতে এবং ছেলের একট! পাকা চাকরী করে দিয়ে ওয়েপ্টন্ডেন 
দিব্যি কাটাচ্ছিলেন, জনার্দন তাতে বাদ সাধেন নি। কলকাতার এই 
গভর্নর সম্বন্ধে অনেক কথাইত আগে বলা হয়েছে তবে অষ্টাদশ 
শতকের বিখ্যাত ইংরাজ আগন্তক আলেকজাগাঁর হ্যামিলটন তার ছুই 
খণ্ডের ভ্রমণ বিবরণে যা" বলেছেন তার কিছুটা] শুনিয়ে দিলেই বোঝা 
যাবে ওয়েপ্টডেন কি চিজ! হ্থামিলটনী কেচ্ছার মোদ্দা কথ। হচ্ছে, 
এ্টনি ওয়েপ্টডেনই বল আর রালফ, শ্টেলডনই বল, সবাই চোরের 
রাজা-_“করাপ্ট-কুল-চুড়ামণি' ! 

ওয়েন্টডেনের গল্পটা হচ্ছে এই । সতেরশ+ দশ সালের কলকাতায় 
কোন দরিদ্র ইংরাজ নাবিকের স্ত্রী ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী, আশ্চর্য রূপসী । 
একেবারে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো । এবং চিরকাল যা” হয়, লেই 
€বিড়ালাক্ষী বিধুমুখীর চারিদিকে মধুভাগ্কে ঘিরে লোভী মৌমাছির 
মত বহু তরুণ প্রেমপ্রার্থী যুবকের কঙ্গনগুঞ্জন শোনা যেত। হতভাগ্য 
স্বামীত পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়াত আর প্রোধিতভিক। 
তরুণী বধুটির বিরহের অবকাশ কাল এমনি বনু বিচিত্র প্রণয়লীলায় 
মুখর থাকত। এমনি করেই ব্যাপারটা চলত যদি না সেদিনের 
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কলকাতায় বৃক্ষবেষ্টিত সদর রাস্তায় এই বধুটির প্রেমিক ছুই আরমানী 
যুবকের মধ্যে একটা হাতাহাতি হয়ে যেত। জগৎ সিংহ আর 
ওসমানের ছন্ঘ আর কি! এক আকাশে ছুই চন্দ্রের অস্তিত্ব অসম্ভব। 
সঙ্গে সঙ্গে খিস্তি খেউড়ের বিপুল সমারোহ ত ছিলই ! 

এতক্ষণ গভন্নরের কোন ভূমিকা ছিল না! কিন্তু এই ছিদ্রপথে 
শনি মহারাজের মতই তিনি ঢুকে পড়লেন! খোল! রাস্তায় এইসব 
বিশ্রি কাণ্ড? সমাজধর্মের রক্ষাকর্তা তিনি, আর চুপ করে বসে 
থাকতে পারেন নাকি? কোতোয়াল পাঠিয়ে ছু'জনকেই ডেকে এনে 
প্রচুর ধমকালেন। কিন্তু দ্বেরথের এক রথী নাছোড়বান্দা । প্রতিপক্ষ 
বিদায় নিলে সে গভন্নরের কাছে ফিরে এসে অনুনয় করে বললে, বধুটি 
ছাড়া তার জীবন রাখার কোন মানেই হয় না। এবং নীতিবাগীশ 
ওয়েল্টডেন যত ধমকাঁন সে ততই তার মনোবেদনার কথা বলে । এবং 
শেষবেশ সে মোক্ষন টোপ দিলে; গলা খাদে নামিয়ে বলে থাকবে, 
আপনার এফ এনেছি স্তার। ব্যাস আর যায় কোথা । মন্ত্রমুগ্ 
ভুজঙ্গের মত, গভন্নর যেন আর সে মানুষই নন। শুধু জিজ্ঞাসা করে 
থাকবেন, হাঁউ মাচ? কত? আরমানী ছেলেটি সত্যিই তুখোড়। 
মুখে জবাব দিলে না । গুনে গুনে পাঁচ শ' টাকা গভন্রের হাতে গুজে 
দিলে । আর ওয়েস্টডেনের সানন্দ সম্মতিমহ গরীব খুষ্টানের পরিণীত। 
বধূটির ষোল আনা অধিকার লাভ করে ছোকরা! হুগলী পালিয়ে গেল ! 

আর সেই গরীব নাবিক যখন ঘরে ফিরে এসে কলকাত। 
কাউন্সিলের কাছে নালিশ করলে, গভর্নর তাকে খ্যাক খ্যাক করে 
তেড়ে এলেন। অয্লানবদনে .পরামর্শ দিলেন, জল ঘোলা করে লাভ 
নেই। বউটিকে “ডিভোর্স কর! এই আমাদের আদি, অকৃত্রিম 
একেবারে নিখাদ-__-গভনর এন্টনি ওয়েল্টডেন ! 

সেযাই হোক, এ"সব গল্প জনার্দন দ(ঠে জানতেন না তা নয়। তবে 
এ'সব নিয়ে ঘোৌোট পাকাননি, কলকাতা কাউন্সিন্লে তার যাতায়াত 
যথেষ্ঠ থাকা সত্বেও। শুধু নিজে নয়, মেয়ে-ব্উ এর হাত দিয়ে ঘুষ 
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নিয়ে টাকার যে কাড়ি তিনি কামিয়ে নিচ্ছিলেন, শেঠ মশায় তার 
প্রতিবন্ধক হননি । সেই কারণে ছুই বীরপুঙ্গবের কোন “শো ডাউন 
হয়নি কলকাতায় । 

তবে জনার্দন একবারে রেয়াত দেননি গভনর বাহাছুরকে। তার 
বিদায় গ্রহনের পরই তাকে বেশ শিক্ষা দিয়ে দিয়েছিলেন! এবং 
ওয়েল্টডেনকে, শুধু ভাগ্যই নয়-_-জনার্দনও পথে বসিয়ে দিয়েছিলেন বলে 
মনে হয়। দেখ। যাচ্ছে, তার বিলাত যাত্রার ছয়মাস পরে ব্ল্যাক মার্চেন্টারা 
ধাদের মুখপাত্র জনার্দন শেঠ, গভনরের কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকার 
একট! দাবী দিচ্ছেন। কোম্পানীর বড় কর্তার! সেই টাকাটা? প্রত্যার্পণ 
করার জন্য হুকুম দিচ্ছেন ওয়েপ্টডেনকে । অবশ্য শেষবেশ সে টাকাট! 
পেয়েছিলেন কিনা শেঠজা বলা শক্ত। তবু শেঠজার রোষ রানুর 
প্রেমের মতই শেষ অবধি যে তাকে তাড়। করে নিয়ে গিয়েছিল, সে 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই ! 
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বানারসী শেঠ 


অশৌচ অবস্থাতেই জনকোম্পানীর বড় দালালের চাকরীতে বহাল 
হয়ে গেলেন জনার্দন শেঠের মেজ ভাই বাঁনারসী শেঠ। দাঁদা দেহরক্ষা 
করলেন ফেব্রুয়ারীর নয় তারিখে । সেবারের সেই শীতের সন্ধ্যায় শেঠ 
বাড়ীর ওপরই শুধু শোকের ছায়া নামলনা ৷ সারা গোবিন্দপুরের 
মানুষই হায় হায় করে বুক চাপড়ে কেঁদে থাকবে। ইন্দ্রপতনই হল 
বুঝি আগ্ভিকালের কলকাতায় । কিন্তু সেই উঠস্তি কলকাতার বোধ 
করি শোক করার সময় ছিল নাঁ। ইংরেজদের তখন ছু'হাতে মুনাফা 
লোটবাঁর কাল। ফসলের মরমন্ুম। কাজেই তেরাত্তিরও পোহাল না। 
এগারই ফোট” উইলিয়ম কেল্লায় বসে কোম্পানী জনার্দনের শন্তস্থান 
পুরণ করে ফেললেন। কোন রকম দেরী না করে কেল্লা থেকে পালকী 
এল বানারসী শেঠকে কোম্পানীর কাছারিতে ডেকে নিয়ে যেতে। 
কলকাত। কাউন্সিলের খাতায় দেখ! যাঁচ্ছে_বানারসী শেঠের 
এ্যাপয়েস্টমেন্ট'ট। প্রথমতঃ ছিল একেবারে “টেম্পরারি। সতেরশ' 
বার সালের এগারই ফেব্রুয়ারীর রেকর্ডে রয়েছে--অন দি নাইনথ 
ইনস্ট্যাস্ট আওয়ার ব্রোকার ( জনার্দন শেঠ ) ভায়েড । দিস ইআরস 
বিজিনেস বিইং প্রেটি নিআর টু কনব্রুসন এগ অল দি মারচেণ্টস 
এ্যাকাউণ্ট বিইং ইন হিজ ব্রাদার বানারসী শেঠস হ্যাণ্ডস্‌ এগ্রিড গ্যাট 
হি আকট ইন হিজ স্টেড এযাজ ব্রোকার ফর দিজ সিজন ।” অর্থাং 
আমাদের দালাল জনাদন শেঠের মৃত্যু হয়েছে নয়ই । এ” বছরের 
ব্যবসাপত্তর এখন গুটোনর মুখে এবং ব্যবসায়ীদের কাগজ খাতাপত্র 
হিসেবনিকেশ যখন সবই তার ভাই বেনারসী শেঠের হাতে, তখন এই 
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সিদ্ধান্তই নেওয়া যাচ্ছে যে এই সালটার জন্যে তাকেই দালাল নিযুক্ত 
করা হ'ল। খুব সম্ভব এই নিয়োগপত্র দেবার সময় কোন অনুষ্ঠান 
হয়নি। বোধ করি শেঠজার এটা শোকের কাল বলেই, কিংবা 
নিয়োগটা নিতান্তই কাচা বলে, একটা! মুঘলাই শিরোপা, কিছু 
পানস্থপারি দিয়ে কলকাতা ও সংলগ্ন গঞ্জের নানা মহাজনদের সামনে 
বারাণসী শেঠের অভিষেক অনুষ্ঠানটি স্থগিত ছিল । 

তা” থাক, তবে দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেশ বহালতবিয়তেই 
রাজত্ব করেছিলেন বারাণসী কলকাতার হাটে-হাটে, গঞ্জ-বাজারে, 
মোকামে-মোকামে । তবে এট! মনে কর! ভুল বারাণসী শেঠের 
সঙ্গে কোম্পানীর পরিচয় এই সময়েই হয়। সেটা সুরু কলকাতায় 
ইংরেজ কারবারের একেবারে সেই আদিকালে । তখন সেই রালফ. 
শ্যেলডনের আমল। সতেরশ” তিন সাল । মে-জুন মাসের কথা। 


খাজনা আদায়ের ভার তখন রাভেনহিলস্‌ সাহেবের ওপর । সাহেবের 
মুৎসদ্বীর নাম মদন মিত্তির | 


কি যেন কাজে এসেছিলেন কোম্পানীর কাছারিতে । হু'কাবরদারর! 
তামাক দিয়ে থাকবে। বড় বড় পাখা নিয়ে হাওয়া করে থাকবে 
পাঙ্খাপুলাররা৷ । কিন্ত সেদারুণ গ্রীগ্মের শ্বাস-ওঠা গরমে হাসর্াস 
করতে লাগলেন শেঠজী। কাউন্সিলের সাহেবরা শেঠজীকে বেশ 
খানিকট1 বসিয়ে রেখে লোকজন একটু সরিয়ে দিয়ে, একটু বা চাঁপা 
গলায় তাদের একটা সাক্ষাৎ সবনাশের কথ! বলে থাকবেন । বললেন, 
শেঠজী, কলকাতার খাজনা ত তত উঠছে না। অথচ আমাদের 
সদরদপ্তর লগুনের হুকুম জানত ? জমিদারী চালাবার খরচ কলকাত। 
কাউন্সিলকেই বহন করতে হবে। নয়তো বোর্ডের কড়া আদেশ, 
এই লোকসানের কারবার তুলে দাও! কাজেই উভয়সঙ্কট | কলকাতা 
জমিদারীর আয় না! ৰাড়ালে ত আর গত্যস্তর নেই। কি করা যায় 
বলত বারাণসীবাবু? বারাণসী শেঠের ত দারুণ অবাক হবার পাল!। 
আরে কি তাজ্জব কা বাত ! বলে কি সাহেব, কলকাতা জমিদারীর 
১৩৭ 

ক-_-৯ 


লোকসান? তা কখনও সম্ভব নাকি? আপনারা ঠিকমত খাঁজন। 
আদায়ই করতে পারছেন না, বা করছেন না। 

কাউন্সিলের সাহেবদের কপিশ চোখে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠে 
থাকবে, তা” কি করে হয়, ই ক্যায়সা হোগা? রাভেনহিলস্‌ সাহেব 
রয়েছে এই কাজে । সে কখনও গাফিলতি করতে পারে ? 

বারাণসী শেঠ হাসলেন । বললেন, হাতে পাজি মঙ্গলবার। হয় 
কিন। হয়, তোমাদের এখুনি দেখিয়ে দিচ্ছি। কাছারির খাতাপত্র 
আনান। রাভেনহিলসের মুৎসদ্দী মদন মিত্তিয়ের কাছে এত্েল। 
গেল। কাগজপত্র নিয়ে সেলাম করে াড়াল সে কাউন্সিলে । শেঠ- 
জীর ত শহর কলকাতার সকল চৌহদ্দি নখদর্পণে। সেরেস্তার 
লাল খেড়ো-বাঁধা খাতার পাতা ওন্টাতে ওল্টাতে মৃছু মু হাসতে 
লাগলেন বারাণনী শেঠ। আর একের পর এক চোখে আঙুল দিয়ে 
দেখিয়ে দিতে লাগলেন, কেমন করে বিঘের পর বিঘে জমি, বসতবাটীর 
খাজনা কোম্পানী আদায়ই করছে ন1!। কাউন্সিল সবিম্ময়ে দেখলে, 
একুনে কমসে কম একশ একত্রিশটি বাড়ী ও ছু' শ' অষ্টআশি বিঘে 
জমির খাঁজন] আদায় হয়নি। হিসেবের কড়ি তবাঘে খায় না। 
কাজেই কাউন্সিল ঘাড় হেট করে মেনে নিলে বারাণসী শেঠের 
মন্তব্য । এবং মেনে নিয়েই বসে থাকলে না। রাভেনহিলস্কে ডেকে 
পাঠালে। আর তাঁরপর তেড়ে ধমক | ভেবেছ কি, নাকে তেল দিয়ে 
সঘুমূলেই কি চাকরি থাকবে নাকি ? 

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এত লোক থাকতে কলকাতার জমিদারীর 
ব্যাপারে খন বারাণসী শেঠের সঙ্গেই সলাপরামর্শ করেছিল জন- 
কোম্পানীর কর্তীরা, তখন তারও কিছু মর্ধাদা ছিল ইংরেজ মহুলে। 
চাঁকরিট? কেবল দাদার ন্ুবাদেই পাননি মেজ শেঠ। কিন্তু তা থাকলেও 
দাদার মত দালালি করতে পারেননি তিনি। তার দালালি একটান! 
নয়, ছাড়াছাঁড়া, ভাঙা-ভরতি । এবং সে কাহিনী কম মজাদার নয়। 

এটা সেই মতেরশ' এগার সালের গোড়ার দিকের কথা । বছর 
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পড়তেই জন রাসেল কোম্পানীর গভননরের তখতে গিয়ে বসলেন । 
শীতের কলকাতা বোধ করি আজকেরই মত বিষণ্ন । ফোর্ট উইলিয়মের 
মামনে প্রবহমান গঙ্গায় কেমন যেন শীনতা। রোদের তেজ খোলপস- 
ছাড়া সাপের মত নিরুত্তেজ। অন্ততঃ এই বিষণ্ন ছবিই ভাসতে লাগল 
সগ্যনিযুক্ত গভর্নর রাসেলের মনে। বন্ুর্দিন যাঁবং কোম্পানীর 
একনিষ্ঠ খিদ্মদ্গারির পুরস্কার হিসাবে কলকাতায় গভর্নরের পুরস্কার 
তার মিলেছে, কিন্ত তাতে তিনি খুশি হতে পারছিলেন কই। রোগ- 
শোকের কলকাতা, কলেরা, জ্বরজারির কলকাতা তাকে ক্ষুধ'ত শ্বাপদের 
মত তাড়া করে নিয়ে ফিরছিল। মশী-মাছি, বিস্তৃত জলাভূমি, বর্ধার 
বানভাসি, পচা মাছের রাশ আর তা” থেকে উপজাত এক অন্তহীন 
ছু্গন্ধ-_সবকিছু মিলিয়ে যেন দিনরাত গ। ঘোলাচ্ছিল রাসেল সাহেবের । 

তিনিই সাদর অভ্যর্থনা করে এনেছিলেন এন্টনি ওয়েপ্টডেন 
সাহেবকে । আবার তিনিই মান আটেক পরে “শেরবোর্ণ' 
জাহাজে চাপিয়ে দিয়ে এলেন সেই ওয়েস্টডেনকে | মালপত্র বোঝাই 
করিয়ে দিলেন, আর তারপরই এসে বসলেন তার নবলব্ধ গদীতে। 
কিন্ত কোন আনন্দের আভাষ ছিল না তার রোগকাতর মুখখানায় । 
থাকবেই বা কি করে? সেকালের কলকাতা ত নয়, মৃত্যুপুরী ! 
বিশেষ করে গোরাবরণ দেখলে তাদের প্রাণহননে যেন তৎপরতার 
অন্ত নেই এর দূষিত বাতাদের। কলকাতার “গ্রেভইয়ার্'গুলে। যেন 
তাদের কোল দিতে ব্যস্ত। এই ভিজে স্যাতসেতে আবহাওয়া তাহ 
একদম সহা হ'ত না! রাসেলের । একটু ফাঁক পেলেই তিনি বেরিয়ে 
পড়তেন উজানে - হয় কৃষ্ণনগর, নয় আরও নীচে। গঙ্গার জিপ্ধ ফুরফুরে 
হাওয়ার বোটের মানুষগুলোর যেন ধাত ফিরত । সবাই বেশ স্বাস্তর 
নিশ্বৌস ফেলতেন। কদিন এমনি বোটে করে? ঘুরে শরীরট। একটু 
সামলে উঠলে আবার কলকাতায় ফিরে আসতেন। 

এমনি চলছিল গভন্নর রাসেলের । বছর ছুই এমনই চলল । কিন্তু 
এমন সময় একট! ছুর্ঘটনা এসে ঝড়ের মত সব ব্যবস্থা তছন্ছ করে 
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দিয়ে গেল। সতের্শ' তের। এপ্রিল । এমনই এক “আউটিং-এ রাসেলের 
স্ত্রী রেবেকা! মারা গেলেন, চন্দননগরে। সেই ৰোটে করেই তার 
নশ্বরদেহ কলকাতায় এনে সমাধিস্থ কর! হ'ল শহরের কবরখানায়। 
কেল্লার যাজক এসে বাইবেল খুলে পড়লেন। দূরে আরমানীদের 
গির্জয় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাঁজল শেষকৃত্যের _-নিজের দেশের মাটি থেকে 
সাতসমুদ্দর তের নদী পেরিয়ে বন-জঙ্গল ঢাকা বাঙগাদেশের মাটিতে 
সেই সোনারবরণ মেয়েটিকে চিরকালের জন্ত শুইয়ে দেওয়া হ'ল। সেই 
শবান্থগমনের সব কিছুই হ'ল ঠিক ঠিক, কিন্তু স্বয়ং গভন্নর জন রাসেল 
নিজেই হাজির থাকতে পারলেন না! তার নিজের শরীরের এমনি 
সম্কটাবস্থ। | 

সে যাত্রা রামেল সামলে উঠলেন বটে, কিন্তু তিনটি নাবালক 
ছেলেপিলে নিয়ে তার তখন সসেমিরে অবস্থা । রাসেল বুঝলেন, 
এ'ভাবে বেশি দিন চলবে না। সোনার লোভে এই পোড়া দেশে পড়ে 
থাকলে এই প্রাণের মূল্যেই তা কিনতে হবে, তার কম দামে চলবে না। 
কাজেই এ বছরই তেসরা ডিসেম্বর কোম্পানীব কাগজপত্র, ক্যাশের 
টাকা আন! পাই, সব কিছু তার পরবর্তী অফিসার রবার্ট হেজেসকে 
বুঝিয়ে দিয়ে কোম্পানীর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। অবশ্য 
পাকা লোক রাসেল। কোম্পানীর অপরাপর গভন্নরের হালহকিকত 
উার অজানা নয়। কাজেই পদত্যাগের আগে তিনি কোম্পানীর 
কাছ থেকে লিখিয়ে নিলেন যে তার কাছে কোম্পানীর কোন পাওনা- 
পত্রনেই। আর তারপর তিনি তার পদত্যাগ পত্র পেশ করলেন । 

এই রবার্ট হেজেল বাঙলাদেশের খুবই পরিচিত ব্যক্তি। তিনি 
এদেশে এসেছিলেন তার কাকার সঙ্গে। বাঙলাদেশের ইংরেজ 
কুহীথলে। দেখার জন্তে প্রথম যে পুথক কাউন্সিল গঠিত হয়, উইলিয়ম 
হেজেন তার বড়কর্তী হয়ে এসেছিলেন। আর তারই সঙ্গে এসেছিলেন 
রবাট । কাকাই তাকে কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে যান। তখন সগুদশ শতাব্দীর 
নাভিশ্ববস উঠছে । শেষ হতে কয়টা বছর মাত্র বাকি। আর নেই 
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থেকেই এই কোম্পানীর চাকরিতে গুনটেনে পড়েছিলেন রবার্ট এবং 
রাসেল দেশে ফিরে গেলে সেই কলকাতা কাউন্সিলের পয়ল। নম্বর 
“পোস্ট'ট] তার বরাতেই জুটে গেল। 

জন রাসেল চলে যেতেই তার লোকেদের কপাল ভাঙল! 
ওয়েপ্টডেন আসতেই জগত দাসকে যে নাজেহাল হতে হয়েছিল, 
বারাণপীর দাঁদা জনার্দনকে যে যথেষ্ঠ নাকানিচোবানি খেতে হয়েছিল, 
সে খবর আমর! আগেই পেয়েছি । রবার্ট হেজেল আসতেই কপাল 
ভাঙল বারাণপী শেঠের। রাসেল নিজে খানিকট। ব্যবসাবাণিস্য 
বুঝতেন। রবাট বোঝেন কোম্পানীর হুকুম । একেবারে কর্তাভজা লোক । 
লগুনের লিডেনহল গ্রীট থেকে “অরভার এসেছে-ব্যস হেজেনের 
তাই বেদবাক্য। তার আর নডন চড়ন হবে না। লগুন থেকে অনেক 
দিন যাবংই কত্তারা তাগিদ দিচ্ছি:লন যে কলকাতার কোম্পানীর 
কাল! দালাল বেটাকে তাড়াও। কালা জমিদারকে গসাধাকা দাও। 
এদের জন্তেই কোম্পানীর লাভের গুড়ের বেশ খানিকট। পিপড়েয় 
খেয়ে নিচ্ছে । যতটা লাভ হওয়া উচিত, হচ্ছে না । রাসেলকে বলে 
বলে কাজ হয় নি। কিন্তু রবার্ট হেজেস গদীতে বসেই-_রাজাসনে উঠি 
কহিলেন বীর-_ছুজনকেই বিদেয় করে দাও । আর বিনা কালক্ষেপে 
কাঁল। জমিদার রামভদ্র আর দালাল বারাণসী শেঠের চাকরী চলে গেল। 

রামভদ্রের বিরুদ্ধে কোম্পানী একহাত নেবার চেষ্টা করেছিল। 
পাকেচক্রে তার কিছুই হয়নি। সে গর্ত আগেই বলা হয়েছে। 
বারাণপী শেঠের বিরুদ্ধে অবশ্য তেমন কোন্‌ “অভিযানের খবর 
পাওয়। যায় না। বোধকরি, তেমন কিছু কর। যায়নি। করা 
বায়নি এই কারণে যে শেঠজাদের জাল এমনি ছড়ান থাকত যে 
তাতে আহনত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপসস্তব। লগ্ন থেকে 
কোম্পানী জানাচ্ছে যে তাদের কাছে খবর এসেছে, যেসব মাল 
কোম্পানীর কাছে দালালি নিয়ে তারা কিনে দিয়েছে, তাঁর 
অর্ধেকট1 শেঠ বা শেঠ পরিবারের লোকেরাই বিক্রি করেছে। উই 


৯৪১ 


আর টোল্ড গ্াট হিজ ( ব্রোকারদ ) ফ্যামিলি এ্যাণ্ড রিলেটিভস সোল্ড 
টু-থার্ডস অর এ্যাট লিস্ট হাফ দি গুডস ইয়ারলি প্রোভাইডেড' | 
কোম্পানীর আরও অভিযোগ-_দে মাইট হ্যাড দেয়ার ওন রেটস ফর 
দেয়ার গুডস+। অর্থাং__তার! তাদের নিজেদের দরেই কোঁম্পানীকে 
মাল বিক্রিকরেছে। এবং এ" ছড়াও অভিযোগ ছিল, নতুন কোন 
দাদনি বনিককে তারা কোম্পানীর রাজত্বে ঢুকতে দিত না । 

বল! বাহুল্য, একাজ জনার্দন শেঠও করেছিলেন । এবং দাদন 
দিয়ে কাপড় তৈরী করান শেঠেদের কিছু নতুন কাঁরবার নয়। 
পুরুষান্ক্রমিক ব্যাপার । তাদের শুধু ইংরেজদের দেখলেই হবে না 
অধীনস্থ তাতিদেরও দেখতে হয়, কাজেই বারাণসী শেঠকে পাকড়াও 
করার মধ্যে জন কোম্পানীর একট! দুঁঢ়মূল অবিশ্বান এবং অসহায়তা 
ছাড়া আর কিছুই ছিলনা । কোম্পানীর অভিযোগের সারবন্তা উইলসন 
সাহেব নিজেই নস্তাৎ করে লিখেছেন যে সতেরশ' এগার সালে তেতাল্লিশ 
হাঞ্জার পাঁউগ্ডের মাল ফ্রান্সের বাজারে বিক্রি হয় একলক্ষ পঞ্চাশ 
হাজার পাউগ্ডে। এর চেয়ে আর কি বেশী লাভ চায় জন কোম্পানী? 
সাহেব বলছেন, “দি আকিউজিসনস অব কোর্ট” ওএর আনফাউগ্ডেড 
এগ নে! বেটার ম্যান কুড বি ফাউণ্ড ফরদি পোষ্ট (অব দি ব্রোকার) 
অর্থাৎ কো্টেপ অভিযোগগুলি ছিল নিতান্তই অমূলক এনং লালের 
পদের জন্যে এর চেয়ে আর ভালো লোক পাওয়া সম্ভব ছিল ন1! 

সম্ভব যে ছিল না, ঘটনা পরম্পরায় সেটাই প্রমাণ হয়ে গেল। 
বারাণশীকে ছাড়িয়ে হেজেল যাকে নিয়োগ করলেন তার নাম 
রামকৃষ্ণ খা । খামশায়ের কপালে এই চাকরি বেশী দিন টেকেনি। 
কয়েক মাসের মধ্যেই তার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল । তার জায়গায় অনেক 
বিচার বিবেচনায় পর হরিনাথকে নিয়োগ করা! হল। কিন্তু তার 
সেবাঁও বেশী দিন সফ়নি কোম্পানীর কপালে । কয়েক বছরের মধ্যেই 
আবার ডাক পড়ল দেই বহুনিন্দিত দালাল বারাণসী শেঠের। 
চৌন্দই এপ্রিল। সতেরশ' উনিশ । 
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এবং দেখা যাচ্ছে, জ্যোষ্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, বারাণসী গুধু 
কোম্পানীর দালালগিরিই করেননি, কোম্পানীর জটিল দৌত্যে 
গিয়েছিলেন হুগলীর ফৌজদারের দরবারে। দিল্লীর মুঘল সিংহাসন 
নিয়ে তখন খুবই ভামাভোল চলেছে। বাহাছুর শা” মারা গেছেন। 
দীর্ঘসৃত্রতীর দায়ে বোধ হয় আজিমুস্বানের হাতে এসেও তখত-ই- 
তাঁউসটা জাহান্দর শার কবলে গিয়ে পড়েছে। পাঁটনা থেকে 
ফরুখশীয়র মুঘল মসনদের জন্য হাত বাঁড়িয়েছেন। এমন সময় 
হুগলীর ফৌজদাারের পানপীতে করে এক গোমস্তা এল গোবিন্দপুরে। 
খাসাহেবের জান বাড়ী। শেঠেরা অনেকবারই গেছেন হুগলী । 
ফৌজদারের লোকও এসেছে শেঠবাঁড়ী। ফৌজদাঁরের গোমস্তাকে 
সাদরে আহ্বান ক'রে শেঠজা জিগ্যেস করলেন, কি খবর? খা 
সাহেব একটা শিলকরা৷ চিঠি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ফেজদার 
সাহেব আপনাকে শ্মরণ করেছেন। বারাণসী শেঠ চিঠিটা খুলে 
পড়লেন। তারপর বসলেন, আপনি আজ যান খ। সাহেব। আমি 
কাউন্সিলকে সব জিগোন করে দেখি । ওঁদের কি হুকুম হয়। জানেনত 
চাকরি ক'রে খেতে হয়। খ। সাহেব ফেরৎ গেলেন। 

পরদিন যথা নিয়মে চিঠিখানা কাউন্সিলে পেশ করলেন শেঠজ|। 
এবং দেখা গেল, কাউন্সিলও বেশ সন্দিগ্ধ। ওই ডামীডৌলের বাজারে 
াবার কি চাল চালবে হুগলীর মুঘল ফৌজদার কে জানে। 
জিয়াউদ্দিন খা তখন হুগলীর ফৌজদার। ইংরেজদের সঙ্গে তার 
ভাঁব ভালোবালা বড় কম নয়। তবু কাউন্সিল খোল! মনে চিঠিখান। 
নিলে না। বললে, এত লোক থাকতে বারাণনী শেঠকেই বাঁ ডেকে 
পাঠালে কেন। চিঠিতে ব্যক্তিগত ভাবে নিমন্ত্রন করা হয়েছে বারাণসী 
শেঠকে । তাঁকে কিছু জরুরী তথ্য জানান হবে। জন রাসেল তখন 
গভর্নর। তিনি বললেন, দেখ বাপু মুঘলদের মতিগতি বোবা 
ভার। তার! জানে শেঠ আমাদের বড় দালাল। আমাদের কাজ- 
কাঁরবারের তিনিই ঝড় খুঁটি। ভালে! মনে তিনি হুগলী গেলেন। 
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আর জিয়াউদ্দিন তাকে আটকে রেখে যদি বলেন, এত টাকা। দাও । 
নয়তো তাঁকে ছাড়া হবে না। তখন? অনেকেরই কথাটা মনে 
ধরল। তখন অনেক বিচার বিবেচনা করে ঠিক হ'ল, হুগলীর 
দরবারে অন্ত একজন কালা কর্মচারীকে পাঠান হোক। তিনি ফিরে 
এসে, ব্যাপার খোলসা করে জানালে তবে শেঠমশায়কে পাঠান হবে। 

দেখতে দেখতে প্রায় বছর ঘুরে গেল। জন রাসেল তখন 
চন্দননগরে | জিয়াউদ্দিনের আবার চিঠি এল। এবারও বারাণসী 
শেঠকে পাঠাতে বলা হয়েছে। দিল্লীর দরবার থেকে কিছু জরুরী সংবাদ 
এসেছে সেই খবরট। তিনি জানাতে চান। তাই যেন শেঠমশায়কে 
হুগলীতে পাঠান হয়। এবার আর ন। করল ন। কোম্পানী । একজন 
সহচরসহ সেদিন সন্ধ্যায় বারাণসী শেঠ কাবাজো]ববা পড়ে হুগলী চলে 
গেলেন। ফিরে এলেন দিন ছুই পর। খবর নিয়ে এলেন, 
জিয়াউদ্দিন এবার বাঙলা থেকে তলপি গুটোচ্ছেন। কেননা, মুঘল 
সম্রাট তাকে করমণ্ডল উপকূলের কাছে পশ্চিম ভারতের দেওয়ানী 
দিয়েছেন। 

ব্যাপারটা সত্যিই রহপ্তময়। মনে হয়, জিয়াউন্দিনের ব্যক্তিগত 
কোন লেনদেনে শেঠজীর কোন হাত ছিল। যাবার আগে সেই সব 
কাজ মিটানোর জন্যেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন যেট! ধূর্ত 
বারাণনী শেঠ বা হুগলীর ফৌজদার কেউই কোম্পানীর কাঁছে ভাঙেনি। 
এবং এই থেকে স্পইই বোঝ যায়, সেকালের সারা বাঙলাদেশেই শেঠ 
মশায়দের প্রভাব ছিল কতট!। 

তবে ব্যক্তিগত সাহায্য শেঠরা যে শুধু নবাব-তরফকেই করতেন, 
তা নয়। সেকালের পুরনো দলিল দস্তাবেজের সাক্ষ্যে দেখা যাচ্ছে, 
বিপদে-মাপদে, প্রয়োজন পড়লে অনেক সাহেবকেও সাহায্য করেছেন 
বারাণসী। যশিয়। চিট হচ্ছেন কলকাতা! কাউন্সিলের মাননীয় সভ্য ৷ 
ভার চাকরি গুদামের অধ্যক্ষগিরি এবং কলকাতার বক্সী বা খাজাঞ্চী- 
গিরি। ব্যাপারটা কদ্দিন যাবৎ কানঘ্ুষা! শোনা যাচ্ছিল। এবং 
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শেষবেশ রাসেল সাহেব আর সেটাকে উড়িয়ে দিতে পারলেন ন1। 
এবং একটু খোঁজ খবর নিতেই দেখা গেল য! রটেছিল, তার কিছুট। 
নয়, সবটাই ঠিক। চিট্রি ক্যাশ ভেডেছেন। কি সর্বনাশ ! সাময়িক- 
ভাবে তাকে বনিয়ে স্তামুএস ব্লাউকে তার কাজকর্ম দেখাশোনা করতে 
দেওয়া গেল। দেখ। গেল, শুধু ক্যাংশর টাক নয় কোম্পানীর গুদামেও 
খাতা নোতাবেক মালপত্র নেই । সব খাতেই মাল "শট”। হিসেব ক'রে 
ধরা পড়ল, একা কোম্পানী তার কাছে সাত হাজারের উপর টাকা 
পাবেন। চিট্টিকে সে কথা বলা হ'ল। চিট্টি দোষ কবুল করলেন। 
টাকার ব্যাপারে বললেন, আসছে মাসে মিটিয়ে দেবেন। 

কিন্ত যাকে বলে “ডিসিপ্রিনরি এাকশন; তাঁর কি হবে? জন- 
কোম্পানীর কেতাছুরুস্ত কর্তারা খাতাপত্র হাঁটকে এই সব অপরাধে 
সতেরশ' ছুই সালের দেওয়া কোম্পানীর একট! নির্দেশ বার করে 
চিউকে বিদেয় করে দিলে । এবং পাঁওন| টাকাটার জন্তে একটা খত 
লিখিয়ে নিলে। বছরে শতকর! বার টাকা সুদ। 

ব্যাপারটা সম্বন্ধে আরও একটু গভীরভাবে অনুসন্ধীন করতে গিয়ে 
দেখা গেল, সেকালের সকল “ফ্যাকটরঃই যা করত, টিট্টি তাই 
করেছিলেন। কোম্পানীর টাকায় বাবস৷ ক'রে বড়লোক হবার র্ডীন 
স্বপ্ন দেখেছিলেন । কিন্ত বিধি বাম । তার ওড়াও হল না, পাখ। দুটোও 
পুড়ে গেল। বাঙ্গারে প্রায় ষাট হাজার টাকার দেনা । সাহেবের 
নানা মূল্যবান জহরত ছিল। কিস্তিতে কিস্তিতে সেগুলি বিক্রী করেও 
দেন! মিটল না। বাড়ীঘরে টান পড়ল। তাতেও হ'ল ন1। তখনও দেন! 
বাকী। মানিকচাদ শা প্রায় সাত হাজার টাক পাবেন। অথচ সাহেব 
বিলেত যেতে ব্যস্ত। শরীর গতিক খারাপ । যা! হয় ক'রে দেশে ফিরতে 
পারলে বাচেন। কিন্তু উপায় কি? কোন জাহাজ টিকেট দেবে ন1। 

চিটির এই বিপদে যে বঙ্গতনয় তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে 
এলেন, তার নাম বারাণলী শেঠ। তিনি বললেন মানিক শাকে, 
টাকাটা আদায় না হয় আমি দোব। কোম্পানী যেন তাকে ছাড়- 
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পত্র মঞ্জুর করে দেয়। বল! বাহুল্য, শেঠমশায়ের কথা কলকাতা 
কাউন্সিল ফেলেনি, মানিকটাদ শ। ত নয়ই । 

কিন্ত শেঠমশায়ের ঝামেলা কি একটা নাকি? কলকাতায় পুরুত 
হরেরাম গৌদাই কিছু সম্পত্তি রেখে কিন্ত কোন স্তুতি না রেখে মারা 
গেলেন সতেরশ' চোদ্দনালের জুলাই মাসে। কেমন করে জানি কথাট। 
কানে গিয়ে উঠল হুগলীর ফৌজদার জাফর খাঁর । সেকালে ইংরেজদের 
সঙ্গে কড়ার ছিল নবাবের যে এমত অবস্থায় সব সম্পত্তি পাবে নবাব। 
টাকা জমা হবে নবাবের খাজাকীখানায়। নবাব হুকুম দিলে গৌঁসাই-এর 
বিধবা! পত্বীকে পাঠাও ঢাকা । নয়ুত কোম্পানীর মাল চালান বন্ধা। 
তখন অবশ্য কথায় কথায় এই ধরণের ব্যবস্থা কিছু আশ্চর্য ছিল না, 
কিন্তু যেটা খুবই বাধছিল, সেট! হিন্দু ঘরের বিধবা ত্রান্মণীর নবাব 
দরবারে হাজিরা দেওয়ার আদেশ । বিকল্পে একটা আশ্চর্য প্রস্তাব 
করা হল। বারাণসী শেঠ যেন তাঁর কাছে হরেরামের গচ্ছিত 
টাকাটা নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেন। খবরট1 কলকাতায় এল 
শনিবার । 

বারাণপী শেঠ তখন আর কোম্পানীর দালালি করেন না। তার 
কাছে কোম্পানীর পেয়াদা গেল। শেঠমশায়ের পান্ধী হিমত্র 
হো ুমব্র হো” করতে করতে ফোর্ট উইলিয়মের মধ্যে ঢুকে গেল। 
হস্তদন্ত হ'য়ে পান্ধী থেকে নেমে বাঁরাণসী সোজা সাহেবদের সঙ্গে দেখা 
করলেন। সব শুনে বললেন, সে কি সাহেব, হরেরাম গোঁসাই-এর 
টক] আমি পাব কোথেকে। আপনারা বরং হরেরামের ব্রাহ্মণীকে 
জিজ্ঞাসা করুন। 

হেজেস বললেন, শেঠজী ত বলেই খালাল। কিন্তু এদিকে ষে 
নবাব আসাদের ব্যবসা বন্ধ করে দেবে বলেছে, তার কি? 

শেঠলী মাথা চুলকে বললেন, হুজুরের যদি হুকুম হয় আমি স্বয়ং 
হরেরাম গৌঁসাই-এর আ্্রীকে নিয়ে হুগলী যাঁব। যেদিন কারা 
বলবেন সেদিনই যাঁব। এবং এসব ব্যাপারে আমিই ব্রাক্ষণীর হয়ে 


১৪৬ 


জামিনও দাড়াচ্ছি। কিন্তু আমি টাকা দেব কেন? কোম্পানীর কর্তারা 
সেবারের মত সেইখানে সভা ভঙ্গ দিলেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনার 
জন্যে। তারা এ ব্যাপারে আরও খবরাখবর করার জন্তে অনুরোধ 
করলেন শেঠজীকে । 

বারাণমী শেঠ খবর নিলেন এবং জানা গেল, কিছুই নয়, এটা 
গৃহবিবাদ। মৃত হরেরামের হুগলীস্থ ছুই আত্মীয় রঘুনন্দন এবং 
অভিরাম লাগিয়েছে নবাব দরবারে । তাই এই সমন । রবিবার সাহেবরা 
কোন কাজকর্ম করেন না। কাজেই সোমবারে কাউন্সিলের সভায় 
শেঠেরা সবাই--বারাণসী, গোপাল, যছু এবং বিঞ্ুদাস এসে যথাসময়ে 
হাজির হ'ল আর গোন্বামীদের জ্ঞাতগুগ্ি__লন্ষ্্রীনারায়ণ, রাজারাম, 
নন্দকিশোর এবং ঘনশ্যামকে সঙ্গে করে ডেকে আনলে । বারাণসী 
বললেন, কলকাতার গৌঁনাইরা হুগলীতে চলে যান। সেখানে তাদের 
আত্মীয়দের নিয়ে নবাব দরবারে গিয়ে ব্যাপারটা, রফ! করে ফেলবার 
চেষ্টা করুন। তারা যদি না পারেন, তবেই ব্রাহ্মনী যাবেন হুগলী । 
এবং ব্রাক্মীশীর জন্যে শেঠেরা সবাই দায়ী রইলেন। দেখা যাচ্ছে, 
শেঠজীপ দৃরদৃষ্টি কাজ দিয়েছিল । গৌলাইরা ঘর সামলে নিলেন এবং 
পরের ঝামেলাও মিটে গেল। 

সেকালের কোম্পানীর হিসেবের খাতায় দেখ! যাচ্ছে, শেঠমশায় 
নিত্যব্যবহারের বিলিতী মাল বেশ পছন্দ করতেন। এবং এ থেকে 
অনেকের স্বভাবতই মনে হতে পারে, এককালে বাবুদের যে বিদেশী 
মাল কেনবার বাই ছিল, সেটা এই সময় থেকেই সুরু । বারাণসী শেঠ 
কোম্পাণীর নিলামে একবার একশ” আটাশ খানা আর একবার 
চারশ" খান। বিলিতী কম্বল কিনেছিলেন । কলকাতার সাধারণ মানুষরা! 
শুনে খুশী হবেন না ছুঃখিত হবেন জানিনা, সেকালে এক একখানা 
কম্বলের দাম পড়েছিল চার আন।র মত! কন্থল ছাড়াও) কেম্পানীর 
দামী কাপড় বিক্রি হ'ত। শেঠমশায় তাও কিনে রাখতেন এবং 
একবার তিনি নাকি বেশ খানকতক বিলিতী ছবি কিনেছিলেন ! 
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শেঠজীর নবাব দরবারে দহরম মহরমের আর একট! গল্প শোন৷ 
যায়। কোম্পানী হুগলীতে নবাবের বিনা অনুমতিতে একট বাড়ী 
করেছে-_সেটা! নাকি তেতল! বাড়ী। অন্যান্ত মুঘল বাসিন্দাদের 
আক্র নষ্ট। এমনি একটা খবর হুগলীর সংবাদদাতা মুখিদাবাদে পাঠিয়ে 
দিলেন। আর যায় কোথা । এক হুকুমে পাটনা থেকে সোরা 
রপ্তানি বন্ধ করে দিলে নবাব। কোম্পানীর সোরার কারবার তখন 
জোর চলছিল । কি সর্বনাশ ! 

জন কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলে সভা বসে গেল। বললে, 
কুগলীর দরবারে লোক পাঠাও। লোক না৷ হয় পাঠান গেল, 
কিন্তু নবাব কি তার কথা শুনবে? তখন কোম্পানীর লোক গেল 
সেই শেঠবাড়ী। বারাণসী শেঠকে এত্তেগা! দাও। তাকে বল, 
আমাদের হয়ে হুগলী যেতে । কোম্পানী বেমালুম ভুলে গেল, এই 
কিছুদিন আগেই অসাধু সন্দেহে বারাণশী শেঠকে তারা ছাড়িয়ে 
দিয়েছেন। তার জায়গায় নিয়োগ করেছেন হরিনাথকে । 

সে যাই হোক, বারাণপী শেঠকে নিয়েই কোম্পানীর একজন 
কন্তাবিত্তি ব্যক্তি হুগলী গেলেন এবং ব্যাপারটার একটণ মিটম1টও হয়ে 
গেল। অবশ্য এই ব্যাপারে শেঠমশায়ের কৃতিত্বের স্বীকৃতি কোম্পানীর 
খাতায় নেই। তবু এই জটিল পরিস্থিতিতে তার সার্থক ভুমিকা উড়িয়ে 
দেবার মত নয়, সে কথা বলা ন্স্রিয়োজন। 

কিন্তু বারাণসী শেঠের কর্মজীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিহাস 
কি? আমরা আগেই শুনেছি, জন কোম্পানীর বশম্বদ ভৃত্য রবাট 
হেজেস গদী পেয়ে প্রথমেই শেঠজীর চাকরির মাথাট। ঘ্যাচ, করে ধড় 
থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু এমন গ্রমাণ রয়েছে যে সতেরশ' 
সতেরর ডিসেম্বরে নয় দিনের জ্বরে এক শন্বারের সন্ধ্যায় তার দেহাস্ত 
হবার কয়েকদিন আগেই তার ব্যক্তিগত জমিজায়গা, কিছু বা ব্যবসাপত্র 
দেখবার জঙ্ নির্ভরযোগ্য ষে ব্যক্তিটিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তিনি, 
তার নাম বারাণসী শেঠ। সাকিম গোবিন্দপুর 
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চু এ ৪ 
শেঠ পরিবারের কথা প্রসঙ্গে আর একজন খ্যাতকীতি শেঠ- 
মশায়ের কথা এসেই পড়ে। তিনি জনার্দনের জোষ্ঠপুত্র_ 
বৈষবচরণ। তাকে সেকালের কলকাতার ধনকুবের বলে মান্য 
করেছেন কেউ কেউ। তার ব্যবসায়িক সততার কথাও কিংবদস্তীর 
পর্ধায়ে। তবে তিনি তার বাবা-খুড়োদের মত কোম্পানীর 
কর্মচারীকুলকে অলঙ্কৃত করেছেন তেমন প্রমাণ নেই । এই বৈষ্ণবচরণ 
শেঠের ট্রেডমার্কে'র এমনই সুখ্যাতি যে গঙ্গাজলের ঘড়ার মুখে তার 
শিলমোহর দেখলেই লোকে তা আদি এবং অকুত্রিম গঙ্জাজল বলে 
মেনে নিত। সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে সেই জল চালান 
হত। ত্রেলঙ্গ দেশে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের পূজায় এ জল ছাড়া অন্থা কোন 
জল চলত না। বৈষ্বচরণের নামের এমনি মাহাত্ম্য ! 
ব্যবসায়ী হিসেবে তার বাড়বাড়ন্তও খুব। দানধ্যানও ছিল 
সেইমত। ছিল তার নামের ঘাট-_-ভাগীরঘীর তীরে। সেই ঘাটে 
তার মালপত্রও ওঠানামা! করত। শেঠংংশের রামকৃষ্ণ ও রাসবিহারী 
শেঠত এতই পয়সা করেছিলেন যে উমিষ্ঠাদের মত তারা ইংরেজটোলায় 
বাড়ী করেছিলেন । একালের হেয়ার গ্রীটের কোণে তাদের বিরাট 
প্রাসাদ ছিল। পলাশীর যুদ্ধের আগে তৈরী উড সাহেবের ম্যাপে 
সে বাড়ী ছুটোই দেখা যায়। 


০ সী এ 
এই দালালদের মতই দক্ষতা দিয়ে আরও ধারা ইষইুইগ্ডিয়া 
কোম্পানীকে সেই আগ্ঠিকালের কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য 
করেছিলেন--তারা 'ভকিল'। নবাবের দরবারে, স্বেদারদের সভায়, 
ফৌজদারদের ছুয়ারে এরা ইংরেস্ত কোম্পানীর হয়ে ওকালতি করতেন। 
জনকোম্পানীর স্বার্থরক্ষা করতেন। তাদের কৃটনৈতিক মণীষায় 
ভারা পাকা “এ্যামবাসাডর/দেরও ঝক দ্িতেন। এবার তাদেরই ছু? 

একজনের কর্মজীবনের আলোচন করা৷ বেমানান হবে ন। 
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বলাবাহুল্য শুধু কালা জমিদার, পাটোয়ারী আর বেনিয়ানদের 
দিয়েই জন কোম্পানীর বিরাট গোঁলামখানার কাঁজ মেটেনি। বিদেশী 
বণিকর! এদেশে ব্যবসাঁবাণিজ্য স্থুরু করার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরণের 
কর্মচারীদের প্রয়োজন বড় বেশী অনুভব করতে লাগল-ধাঁর। খণ্ড-ছিন্প- 
বিক্ষিপ্ত এই সুবিস্তৃত দেশের নানা রাজ দরবারে তাদের স্বার্থের কথা 
বলবেন । তাদের দিকটা লক্ষ্য রাখবেন । যে সব প্রয়োজনে আজকাল 
বিভিন্ন রাষ্ট্র দেশে দ্বেশে 'আযমবাসাডর' "ট্রড-মিশন” -পোষে, অনেকট। 
সেই কারণেই কিছু দেশী কর্মচারীদের মাইনে দিয়ে রাখত বিদেশী 
বণিকরা_ডাচ, ফরাসী, ইংরেজ কোম্পানী বাই । তারা বড়সড় দরবারে 
নিজের জাতের লোক রাখত, আবার এইসব দেশী প্রতিনিধিদেরও 
রাখত। এরাই সেকালের “ভকিল'। এবং 'অন্গান্ত সঁব বেতনভূক দেশী- 
চাকুরেদের তুলনায় এদের কদর ছিল বেশী । কেননা, অবস্থাবিপাকে 
নবাব বাদশাদের ঝাল তো এদের ওপরই গিয়ে পড়ত। মুনের 
মর্ধাদা দিয়ে মাথা নীচু করে দেইসব ঝকি পোয়াতেও হ'ত “ভকিল'দের। 
চাকরি বড় বালাই, একালেই কি, সেকালে বা কি ! 

তখনকার দিনে একটা মস্ত ঝামেল! ছিল বাঙলাদেশে | হুট করতেই 
নবাবদের নজরান1 দিতে হত দিল্লীর শাহনশার কাছে । আর নবাবের! 
এই টাকাটা দোহন করত সাধারণতঃ বাধা গরু সব বিদেশী বণিকদের 
কাছ থেকে । নবাবের হুকুমনাম। নিয়ে লোকজন আসত বিদেশী 
বণিকদের কুঠিতে। সবাইকাঁর সেই এক রা। টীকা] চাই, টাক1। 
ইংরেঞ্জর। বরাবরই একটু একবগঞগা। এইভাবে টাক। দিতে তারা 
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গররাজী। কাজেই, তাদের গোমস্তা বল, উকিল বল, সব আটক । 
সতেরশ' একুশ সালে একবার এমনি হামলা করেছিলেন মুশিদকুলি 
খ!। কাশিমবাজারে গোমস্তা কান্ত মুদীকে বেঁধে নিয়ে গেল। ওলন্দাজ 
উকিল একটু বেশ মাগ্তি লোক। তাকেও শাসান হ'ল। এমনি 
ঝামেলার চাকরি উকিলের। কিন্তু বাঙালীর! তখন এক বিপুল কর্ম- 
যজ্ঞে মেতেছে । এইসব ঝঞ্চাটের জন্তে পিছিয়ে আসবে এ কখনও 
সম্ভব? 

সেকালের কোম্পানীর নথিপত্র হা্টকে দেখা যায়, জন কোম্পানীর 
এই বিচিত্র সাভিসে বাডালী কর্মচারীর সংখ্য। বড় একট] কম ছিল না। 
মল্লিক পরিবারের অন্যতম উদ্যোগী পুরুষ সন্তোব মল্লিক ঢাকায় 'ভকিল' 
ছিলেন ইংরেজদের । এছাড়া বেশ কয়েকজন বাঙালী বিভিন্ন নবাবী 
দরবারে কোম্পানীর “এজেন্টের কাজ করে গেছে, একেবারে সেই 
আন্ভিকালে। আমলে প্রায় কুঠিয়ালই ভালো! ফারসী জানতেন না । 
নানা দরবারের বিচিত্র স্ুলুক-সন্ধান জানতেন না। কাঁজেই নবাঁবের 
এজলাসে তাদের বক্তন্য পেশ করার দরকার হলে করে কি? স্বভাবতঃই 
এঁ ভকিলদের শরণ নেওয়৷ ছাড়া গত্যন্তর ঠোথায় ? 

কলকাত। কাটন্সিলের হিসেব-পত্তরের খাতাষ প্রথম যে দেশী 
উকিলের কথা পাঁওয়। যায় তার নাম লক্ষণ। এ'র নামে খরচ লেখা 
হয়েছিল এক টাকা | এটা! মনে হয় মাইন নয়, হাত খরচ বা বকশিশ । 
কেনন। এঁবছরই পরের মাসে উকিলের জন্ত খরচ লেখা পাচ টাকা । 
এটাই মনে হয় মাইনে । এ একই সময়ে রাইটারদের মাইনে ছিল 
তিন টাক" কাঁহারদের এক টাকা । কাহারর! দ্বারবানের কাজ করত। 
লাঠিও ধরত প্রয়োজনে । সহর কলকাতার প্রথম ব্ল্যাক জমিদারের 
মাইনে ছিল ছু" টাকাঁ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ব্যয়-কু কোম্পানীর 
কাছে উকিলদের কাজের বেশ কদর ছিল। খাতির ছিল। এবং 
প্রয়োজন ছিল । এই খাতির শশীকলাবৎ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল 
ভার প্রমাণ সতেরশ? চার সালে ব্ামচন্দ্রের চাকরি। হুগলীর 
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ফৌজদারের দরবারে ভার চাকরি হয় এ বছর মার্চ মাসের তেইশে। 
মাইনে মাসে কুড়ি টাকা । এন্ছাড়া তার ঘোড়ার জন্য 'এলাউন্দ' মঞ্জুর 
করা হয় পীচ টাকা। এবং ডাইনে বামে একটা করে পিওন রাখতে 
দেওয়৷ হয়__সবই কোম্পানীর খরচে। 

কিন্ত হঠাৎ জনকোম্পানী এত মোঁটা মাইনেতে হুগলীর ফৌজ- 
দারের দরবারে এই উকিল নিয়োগ করতেই বা গেল কেন। এক কথায় 
এই প্রশ্নের জবাব-_ প্রতিশ্রুতি রক্ষা। কোম্পানীর কর্তারা হুগলীর 
ফৌজদারকে কথা দিয়ে এসেছিল । কিন্তু ধূমধাড়াকা! হঠাৎ এমন কথাই 
বা কেন দিতে গেল কোম্পানী? কেন আবার-_লোজ। কথা, চাপে 
পড়ে। এবং এই চাপ-_তাঁদেরই স্বখাত সলিল। এবং এর আদি 
কথা খুজতে গেলে কয়েকটা বছর পেরিয়ে সাতিপমুদ্দ'র তের নদী 
সাতরে আমাদের খাস লগুন শহরে যেতে হবে। 

সতেরশ? সাল আসব আসব করছে । নিংহাঁদনে তখন উইলিয়ম 
থার্ডবার নামে কলকাতায় ইংরেজ কেল্লার নাম ফোট উইলিয়ম। 
ফ্রান্সের সঙ্গে তখন জোর লড়াই চলছে। ইংল্ডের তখন বিষম টাকার 
খাকৃতি। ইষ্ট ইগ্ডিয়৷ কোম্পানী বললে, টাকা চাও, দিচ্ছি। সাত লক্ষ 
পাউণ্ড। কিন্ত একটা কাজ করতে হবে বাপু,_ভারতে বাণিজ্যের 
একচেটিয়া অধিকারটা পাকা করে দিতে হবে পালামেণ্টে পাশ করে। 
বিধি বাম। এই সময়েই আর একদল ছোটখাট ব্যবসাঁদার মিলে পাপ্টা 
চাল চাললে। তারা বললে, তারা দেবে কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড ধার। স্মুদ 
শতকরা আট। কোম্পানীর 'মনোৌপলি'টা অনেকেই ভাল চোখে 
দেখত ন।! তাছাড়। ব্রিটিশ “ক্রাউনের তখন টাকার বড় টানাটানি, 
কাজেই দিতীয় দলই জিতে গেল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থ্টি হওয়ার 
প্রায় একশ? বছর পরে ভারতে বাণিজ্য কগার একচেটিয়া অধিকার 
নিয়ে নতুন ইংরেজ কোম্পানী হল-_ইংলিশ কোম্পানী ট্রেডিং টু দি 
ইষ্ট ইপ্ডিজ । ষোৌলশ+ আটানব্বই সালের সেদিন পাঁচই সেপ্টেম্বর । খাস 
ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানীর নাম হল-_লগুন কোম্পানী । তাকেও একে- 
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বারে তুক্ষুনি ভাতে মারা হল না। তার মেয়াদ ঠিক হল আরে। তিনটে 
বছর--উনত্রিশে সেগ্টেম্বর সতেরশ” এক। 

কিন্ত কোম্পানী ফাদা আর ব্যবসা করা তো! এক কথা নয়; 
জাদরেল একট! নাম পেলে হবে কি, নতুন কোম্পানী ঠেকে শিখলে-_ 
প্রাচ্যে ব্যবদা করা সহজ বস্তু নয়। নতুন কোম্পানীর তরফ থেকে 
একট! প্রস্তাব এল লগুন কোম্পানীর সঙ্গে মিলে মিশে ব্যবসা করার। 
লগ্ডন কোম্পানী তো তেতেই ছিল। তার! নতুন কোম্পানীকে সোজ। 
হাঁকিয়ে দিলে। নতুন কোম্পানী তখন দুটো! কাজ করলে । দিল্লীর 
দরবারে একট! দূত পাঠালে__সার, উইলিয়ম নরিলকে । ঠিক ইষ্ট 
ইণ্ডিয়। কোম্পানী যেমন পাঠিয়েছিল সার টমাস রোকে। আর সার 
এডওয়ার্ড লিটনটন বলে জন কোম্পানীর এক ছাটাই কুঠিয়ালকে 
প্রেসিডেন্ট করে তিনজন সভ্যের একটা! কাউন্সিল পাঠালে বাংলাদেশে । 
লিটনটন নরম গরম করে বেশ সুরু করেছিলেন, কিন্তু তার একটা 
ফতো য়ায় ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে লেগে গেল। লিটনটন বলে 
বদলেন-__তিনি ছাড়া আর কারও এখন আর সরকারীভাবে মুঘলদের 
সঙ্গে আলোচন। চালান এবং কোম্পানীর নামে 'দস্তক? দেওয়ার 
অর্ধকার নেই। জন বিধ্ার্ড তখন পুরনো কোম্পানীর কলকাতা 
কাউন্সলের বড় কর্ত।। তিনি পাণ্টা হুকুম দ্িলেন--কলকাতাঁর 
কাউন্সিলের এক্তিয়ারে ধারা বাম করছেন তারা যেন কেউই লিটনটন- 
কে কোনরকম পাত্তা না দেন-_তার কথায় কর্ণপাত না করেন। 
ওদিকে বাদশাহ আলমগীরের দরবারে নরিস সাহেব দেজেগুজে গেলেন 
বটে--সমারোহেরও অভাব হল না, অভাব হল না অভ্যর্থনার, 
কিন্ত এ পর্যস্ত। ফল হল ন! কিছু । ব্যর্থমনোরথ নরিস মুঘল 
আমলাতন্ত্রের অলাতচক্রে পড়ে কিছুকাল কয়েদ খাটলেন এবং কি 
আর করেন, অবশেষে স্বদেশের উদ্দেশে তরী ভাসিয়ে দিলেন। কিন্ত 
পৌছাতে পারলেন না। সেন্ট হেলেনায় দেহ রাখলেন। রোগটা-_ 


আমাশা। 
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ডামাঁভোলের বাজারে সতেরশ' এক সাল প্রায় শেষ হয়ে এল। 
স্থদূর দাক্ষিণাত্যে বসে বাদশা আলমগীর এই সময়ে একট। সাং 
হুকুম জারি করলেন। কয়েক বছর যাবৎ স্ুরাট থেকে মক্কার 
যাত্রীদের জাহাজের ওপর হরবখত একটা না একটা আক্রমণ 
লেগেই ছিল। এর ওপর যখন পুরনো এবং নতুন ইংরেজ কোম্পানী 
পরস্পর পরস্পরের ওপর জলদস্ত্যুতার অভিযোগ নিয়ে এল. সম্রাট 
স্থযোগ হারালেন না, বললেন, এ ছুই ব্যাটাদেরই হটাত। যেখানে 
যে কুঠিতে যা মাল আছে সব বাজেয়াপ্ত কর। 

পরোয়ান। গেল স্ুবায় সুবায়। যতদুর মনে হয় অভিজ্ঞ কলকাত। 
কাউন্সিল এ খবরটা আচ করতে পেরেছিল । পাটনা, কাঁশিমবাজার 
আর রাজমহল কুঠী থেকে দামী দামী সন মাল আগেভাগে সরিয়ে এনে 
কলকাতায় জমা করা হয়েছিল। কাজেই তার গাঁয়ে বিশেষ আচ লাগল 
ন1। ঝড়ট। নতুন কোম্পানীর ওপর দিয়ে বয়ে গেল। বাদশার হুকুমে 
তাঁদের বাষট্রি হাজার টাকার মাল হল বাজেয়াপ্ত । নতুন কোম্পানী 
তে! ফৌত হবার দাখিল ! 

কিন্ত এর ফল সবই খারাপ হল না। তা কোনদিন হয় ন! 
ছুনিয়ায়। নদীর কুল একদিকে ভাঁঙলে গড়ে অন্যদিকে । কাজেই 
এই ছুর্দেবের মধ্যে একটা ভারী ভালো ফল ফললো। ছুটে? 
কোম্পানী অনেক, বাধ্য হয়েই এক হয়ে গেল। তিনটে কাউন্সিল 
হল-_-একটা পুরনো যাঁর বড়কর্তা বিয়ার্ড, অপরটা নতুন-_যার 
দণ্ডমুণ্ডের মালিক লিটনটন , তৃতীয়টির নাম মুইনাইটেড কাউন্সিল । 
এর সভ্য আটজন। ঠিক হল এর ছুই প্রবীণ সদব্য রবাট হেজেস আর 
রালফ ম্তেলডন--পাঁলা! করে এর প্রেসিডেন্ট হবে। সতেরশ' চার 
সালের পয়ল! ফেব্রুয়ারি এই যুনাইটেড কাউন্সিলের হাতে অসুস্থ 
বিয়ার্ড সাহেব ফোর্টের চাবিকাঠি তুলে দিলেন। তেরই মার্চ থেকে 
এই সংযুক্ত কাউন্সিল “দস্তকে'র বা 'পারমিটে'র ওপর তাদের শীল- 
মোহর দিতে সুর করল। 
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শীলমোহর তো দিতে লাগল কিন্ত তাদের চেনে কে? মানে 
কে? কুটনৈতিকভাবে স্বীকার করে কে? এই জরুরী কাজের 
জন্য হুগলীর ফৌজদারের দরবারে এই নতুন কাউন্সিলের পরিচয়- 
পত্র দিয়ে ধাকে পাঠান হল-__তিনিই রামচন্দ্র । তাঁকে প্রথমেই 
নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তিনি হুগলীর ফৌজদার, বন্মী এবং ওয়াকি- 
নবিমের কাছে ইংরেজদের কাজকর্ম দেখার জন্যে ভকিল' হিসেবে 
নিষুক্ত হয়েছেন_-এট সবিনয়ে জ্ঞাপন করেন এবং ফৌজদারের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে তিনি যদি কোম্পানীর খাস কর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের 
'মভিলাষ করেন তাও জেনে কাউন্দিলকে জানিয়ে দেন। 

সে যাই হোক রামচন্দ্রকে আরও বলা হল, ছুটে! কোম্পানীর 
বাপাঁরে জিজ্ঞাঁসা করলে যেন বলা হয়-_দ্ুই কোম্পানীর প্রেসিডেন্টকে 
সরিয়ে এখন একটিমাত্র কোম্পানী চালু করা হয়েছে এবং সব 
ডিপ্লোম্যাটকেই ইস্তককাল যা করতে হয়েছে, রামচন্দ্রকেও সে কাজ 
করতে বলা হল-_-হুগলীর খবরাখবর সম্বন্ধে যেন ওয়াকিবহাল করা 
হয় কলকাতাকে। 

যতদূর জানা যায়, কোম্পানী তাড়াতাড়ি রামচন্দ্রকে পাঠিয়ে দিলে 
হুগলীর ফৌজদারের দরবারে তার করণীয় কি তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে । 
এবং যানার আগে দরবারের খরচের জন্যে মবলগ একশ? টাক দিলে 
হাতে । এবং এক প্রলন্ন প্রভাতে ইংরেজ বহর যথানিয়মে গিয়ে 
ভিডল ভুগলীর ঘাঁটে। অতঃপর কা'লক্ষেপ না করে ঘোড়ায় চেপে 
ছুগলীতে ফৌঙ্গদারের কাছে পরিচয়পত্র পেশ করলেন রামচন্দ্র । 
কিন্ত এ নিয়েও অনেক কথা শুনতে হয় তাকে । কেনন! রামচক্দ 
নাকি ভুগলীর ফৌজদারকে তার পরিচয়পত্র দিয়ে নিজেকে কোম্পানীর 
'ভূকিল' বলেই শুধু অভিহিত করেন । কলকাতা কাউন্সিল মুখঝামটা 
দিয়ে বললে, তা কেন হবে, রামচন্দ্র তাদের “এজেন্ট'ও বটে। পরিচয়- 
পত্রের এইটুকু শুধরে কাউন্সিল নতুন একট। কাজ চাপিয়ে দিল-_ 
প্রতিদিন দরবারে ফৌজদারের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনার সারমর্ম 
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কলকাতায় অবশ্যই লিখে পাঠাতে হবে রামচন্দ্রকে । প্রথম ধাকাট! 
সামলে নিয়ে রামচন্দ্র ভালোভাবেই কাজকর্ম চালাতে লাগলেন। 
এবং অচিরেই তার কৃতিত্ব প্রমাণ করলেন। হুগলীতে বসে তার 
কানে এল ফৌজদার সাহেব যেন কোথায় যাবেন_-তারই তোড়জোড় 
চললছে। ফোৌজদারের নাম মীর ইব্রাহিম । রামচন্দ্র খোঁজখবর 
করতে লাগলেন এবং অচিরে জানতে পারলেন--তিনি যাবেন 
বালেশ্বর। পেখানে স্থুবে বাংলার দেওয়ান মুশিদকুলি খা রয়েছেন-_- 
তার সন্রে দেখা করতে চলেছেন ইব্রাহিম । রামচন্দ্র আর বিলম্ব 
করলেন না। কলকাতায় জরুরী চিঠি লিখে পাঠালেন করেছেন 
কিভুজুররা। শিশ্রী লোক পাঠান সেখানে ! 

রামচন্দ্র তার ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে আরও একট। খরর পাঠিয়ে 
থাকবেন,--করেছেন কি, শুধু হাত কি মুখে ওঠে? মীর ইব্রাহিম 
খাকে এখনও কোন ভেট পাঠাননি ? কাউন্দিঙপ্পের কাউকে ইতিমধ্যে 
পাঠান উচিত ছিল হুগলীর দরবারে সেলাম জানাবার জন্যে । কাজটা 
কাচা হয়ে যাচ্ছে না কি? 

কলকাতা কাউন্সিল রামচন্দ্রের ছুটি পরামর্শই মেনে নিল। 
মুশিদকুলি খার দরবারে পাঠালে তাঁদের জানাশুনার মধ্যে সবচেয়ে 
বড় ডিপ্লোম্যাট-_রাজারাম মল্লিককে। আর হুগলীর ফৌজদারকে 
বলে পাঠাতে বললে, যে ইংরেজর। তৈরীই আছে। হুজুরের সময় 
হলেই ইংরেজর! তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ধন্য হবে। আর ইংরেজ 
কৃঠির যে কোন দ্রব্য ফৌজদারের নজরে লাগে--তাই তার শ্রীচরণে 
অর্পণ করে ইংরেজরা কৃতকৃতার্থ হতে চায়। অবশ্য ইংরেজরা আগে 
গাওনার কথা ভাবে, তবে পাওনার কথা! কয়। রামচন্দ্রকে কলকাতা! 
কাউন্সিল লিখে দিলে তিনি যেন ফৌজদারকে মুশিদকুলি খার 
দরবারে ইংরেজদের হয়ে একটু গাইতে বলেন । বলেন যেন, খ! 
সাহেব, আপনার ছোটখাট ছুষ্ট কর্মচারীদের হাতে ইংরেজদের ব্যবসা 
যেভাবে নষ্ট হচ্ছে তা" হুজুর বন্ধ করার অবশ্যগ্রয়োজন। নয়তো 
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কাজ-কারবার তযায়। সেইটার বিহিত করার জন্যে মুশিদ্কুলির 
দরবার থেকে যেন একট] হুকুম জারি করা হয়। 

এটা ভরা গ্রীন্মের কথা । জুন মাস। গ্রীষ্ম গেল। বর্ধার 
অবিশ্রান্ত ধারায় হুগলীর জলে বান ডেকে গেল। আশ্বিন মাস 
আসে আসে, সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ রামচক্দ্রের জবাব এসে গেল। 
রামচন্দ্র জানালেন যে নতুন জন কোম্পানীর যে সব মালপত্র এখনও 
মুঘল কোষাগারে বাজেয়াপ্ত অবস্থায় রয়েছে-_সেগুলি উদ্ধার ক'রে 
ফয়সালা করতে হলে হুগলীর দেওয়ান থেকে মুৎসন্দী-_-সবাইকেই 
টাকা খাওয়াতে হবে। নগদ-নারাঁয়ণই দরবার-দেবতার একমাত্র 
অর্ধ্য । মোটা মোট] ভেট দিতে হবে এখানে । আগে এরা কোম্পানীর 
নতুন-পুরানো! ছুই তরফ থেকেই মোট টাক? পেয়ে এপেছে। সেই 
রূপটাদ ছাড়া কাজ হবে না। ফেল কড়ি মাখ তেল-_তুমি কি 
আমার পর-_-এই হচ্ছে দরবারী চাল। 

কলকাত। কাউন্সিলে এই নিয়ে জোর মিটিং হয়ে গেল। তারাও 
সবপোক্ত লোক। এ দেশকে বেশ চেনেন। রামচন্দ্রের যুক্তিট। 
ফেলতে পারলেন না। কাজেই দেরী না করে সেই মিটিংএ বসে 
বসেই কর্তার একট বিরাট তালিকা করে ফেললেন। এবং সেই 
লিষ্টিতে হুগলীর ফৌজদার মীর ইব্রাহিম থেকে সুরু করে, বন্দী 
খোজা মহম্মদ, কাজী, দাগোগা, মুত্সদ্দী রামকৃষ্ণ মায় তাদের নায়েব 
মুন্দী কাউকেই তারা বাদ দিলেন না। সবসাকুল্যে প্রায় তিন 
হাজার টাক1 ঘুষ দেবার একটা ফিরিস্তি তৈরী করে ফেললেন। 
এবং শুভন্য শীঘ্র । তাই দেরী না করে? রামচন্দ্রের নির্দেশমত 
টাকাকড়ি নিয়ে কলকাতা কাউন্সিলের তুই কর্তা- রাসেল ও 
নাইটেংগল নৌকায় চেপে হুগলীর উদ্দেশে পাঁড়ি জমিয়ে ফেললে । 
নীল আকাশের বুকে তখন লঘুপক্ষ শরতের মেষ। গঙ্গার ধারে 
ধারে দিগন্ত-প্রসারী বালির চড়ায় কোথাও বা কাশের বনের মেলা, 
কোথাও বা ছায়াঘেরা আমবাগানে দোয়েল পাপিয়ার কলকুজন, 
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মৌমাছির গুঞ্জন, কোথাও বা শুধু ঘাটে ঘাটে স্ানরত মেয়েদের 
কলকাকলি। 

নৌকা একসময়ে হুগলীর ঘাটে গিয়ে বাধা হ'ল। মালপত্র 
বোঝাই নৌকাও পিছে পিছে ভিড়ল। গরুর গাড়ীতে সে সব মাল 
বোঝাই করে' সাহেবদের পাক্কীর পিছু পিছু ঘোড়ায় চেপে রামচন্দ্র 
উকিল গিয়ে হাঁজির হলেন মীর ইব্রাহিমের প্রাসাদে । এমন কিছু বেশি 
দূর নয় । গোঁলবাটে ইংরেজ কৃঠি থেকে এখনকার ব্য'গডেলের দিকে যেতে 
মাঝপথে পডত মুঘল শাননকর্তা্ সুবিস্তৃত প্রাসাদ । স্বয়ং ইব্রাহিমকে 
ইংরেজরা সেদিন দিয়েছিল সাতাশি গজ বিলিতী ব্রোকেড, ছুটে 
বিলাতী ইস্পাতের তলোয়ার, একজোড়া পিস্তল) একটা! বন্দুক, একটা 
বড় তিরিশ ইঞ্চি আয়না মার একটা ভিন্টওয়ার'*-সর্বলাকুল্যে এই 
সব জিনিষের সেকালের বাজারে দাম পড়েছিল পাঁচশ" একচল্লিশ 
টাকা নয় আনা। সাহেবরা তে দিয়ে থুয়ে হ্যাণ্ুশ্েক' করে চলে 
গেল। কিন্তু কাধতঃ দেখা গেল রাজ! রাজী তো খোজ বেঁকে 
বসে। তিন জন বক্সী বলে বলল তাদের আরও কিছু চাই। বেশি 
নয়, এগারশ” পিক! টাকা । ব্যবসাপ ওরের ব্যাপারে এরাই তো! সব । 
রাখিলে রাখিতে পারে, মীরিলে মারিতে । কাজেই রামচন্দ্রকে আবার 
কলকাতায় লিখে পাঠাতে হ'ল। তাঁতে ঘটনার পুংখানুপুংখ 
বিবরণই দেননি শুধু পোড় খাওয়া উকিল রামচন্দ্র, বোধ হয় পরামর্শ 
দিয়ে থাকবেন অশুভন্ত কালহরণং। কাজেই টাকাট। দেবার আশা 
দিয়ে কাজটা গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা যাঁক। এবং এবারে 
টাকাটা! যেন চুপিচুপি দেওয়া! হয়। কাক পক্ষীতে যেন টের না পায়। 
নয়ত ব্যাপাঁর্ট। ফাঁস হয়ে গেলে নবাই “দেহি দেহি' রব তুলবে। 
কোম্পানীর বহু টাক। গলে যাবে। 

এবং আরও একট! মোক্ষম পরামর্শ দিয়ে থাকবেন রামচন্দ্র-- 
লেটাই মনে হয় তার তুরুপের টেকুকা। কিছু না, সাহেবদের সঙ্গে 
জন ছুই ঠিন গোরা পল্টন যেন আসে ভুগলীতে। মুঘলরা যেন 
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বোঝে টাক! দিয়েই শান্তি কেনে না জন কোম্পানী । হকের হিসেব 
তার! তলোয়ারের ডগায় লিখে ফেলতে পিছপা নয়! কোম্পানীর 
সেই আগ্ভিকালের সভাগুলির বিবরণে দেখা যাচ্ছে নমতেরশ* চার 
সালের ত্রিশে অক্টোবর কলকাতা কাউন্সিলের মিটিং-এ এই 
ধরণের সিদ্ধান্তই গ্রহণ করে জন কোম্পানী । এবং ঠিক হয় 
উইগ্ার আর রেডশ সাহেব এই টাক। নিয়ে হুগলী যাবেন। সঙ্গে 
যাবে কে? ত্রিশ জন গোর। পল্টন কোমর বেঁধেছে! 

রামচন্দ্রের দৌতোর মময়ে আর একট। ঘটনার হদিশ পাওয়া যায়। 
হুগলীর ফৌজদারের টাকা খেয়ে একট! লোক পালিয়ে এসে আশ্রয় 
নিলে কলকাতায় । কোম্পানী কলকাতার বসতি বাড়াতে ব্যস্ত। 
কাজেই আশ্রয় দিলে তাকে । কিন্তু এর কয়দিন পরেহ চিঠি এল 
রামচন্দ্রের। লোকটাকে অবিলম্বে হুগলীতে ফেরৎ দিতে হবে, নইলে 
ফৌজদারকে সামলানো দায়। কোম্পানীকে পলাতকের টাকার জন্যে 
দায়ী হতে হবে। কাউন্সিল লোকটাকে পাকড়ে নিজেদের পেয়াদ 
পাইক দিয়ে সোজা হুগলী পাঠিয়ে দলে। অবশ্য এইভাবৈ বেশীদিন 
শাস্তি বজায় থাকেনি ছগলীতে । মুশিদকুলির আমলে হুগলীতে 
নতুন ফৌজদার আসে । এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের ঝড় ঘনিয়ে 
ওঠে। টাকার খাই বাড়ে হুগলীর মুধলমহলে। দেশী লোকেদের 
ওপর নিষেধাজ্ঞ! জারী হয় ইংরেজদের সঙ্গে ব্যবসা বন্ধ রাখ। 

অবশ্য ব্যাপারট1 সুরু হল খুবই সামান্ ব্যাপার নিয়ে । হৃুগলীর 
ফৌজদারের কোধখানায় জন কোম্পানী যথা নিয়মে বসরাধিক 
পেশকাশের তিনহাজার টাকা জম দেয়। ফৌজদাঁর টাকা জমা 
নিলে ঠিকই, কিন্ত রসিদ দেবার বেলায় বললে-__পরে দেব। কদিন 
তাগাদার পর শ্রেফ বলে বললে, ওসব হবে না। টাক। ছাড়ো । 
এবং টাক। না! পেতেই ইংরেজদের ব্যবসা বন্ধ করে দিলে । কোম্পানী 
দেখলে ভাল বিপদ । কিন্তু কোন কথা বললে না । দেখা গেল, সকালের 
সন্ধ ফুটে ওঠা আলোয় কলকাতার দিকচক্রবাল সগ্য বাডা-রাড। 
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হয়ে উঠেছে, সুদ মৃদু বাতাস বইছে, গঙ্গীর বুকে একট। ইংরেজ বজরা' 
পাল তুলে দিলে হুগলীর উদ্দেশ্যে । মাঁঝিরা ঝপ ঝপ করে তালে তালে 
বৈঠা বাইতে লাগল । আর উচ্ছল গঙ্গার জলে পড়ে সেই শবে কেমন 
যেন টেনে টেনে বলতে লাগল £ হুগলি হুগলি হুগলি হুগলি । 
ঠিক এমনি নৌকাই গিয়েছিল কয়েকমাস আগেই । তবে এবার 
তাঁতে আর টাকা নয়। নাইটেংগেল বলে সেই সাহেব গেল মার 
গেল ত্রিশজন খাস গোরা পল্টন। কাজ মন্দ হ'ল না। মুঘল ফৌজদার 
ইংরাঁজদের ব্যবসার ওপর যতরকম বাধা নিষেধ তুলে নিলে । ছুনিয়ার 
শক্তের ভক্ত কে নয় 2 

শুধু তাই নয়, ফৌজদার সাহেব স্বয়ং এক হপ্তার জন্তে কলকাতা 
ঘুরে গেলেন। থেকে গেলেন ফৌজদারী বালাখান্ণয়। তার আগেকার 
ফৌজদার জিয়াউদ্দিন এখানে এসেই থেকেছিলেন। তেমনি জকজমক, 
০5মনি সমারোহ । ইংরেজরা আপ্যায়নের কস্তুর করলে না। তার 
সম্মানে ফোর্ট উইলিয়মের অদূরে গঙ্গার বুকে নোঙর করা জাহাজ থেকে 
দুদ্দাড় তোঁপধ্বনি করলে--এবং তার বিদায় বেলায় বহুবিধ সামগ্রীর, 
একট বিরাট ভেটের ছাদ বেঁধে দিলে । 

কিন্ত এই শাস্তিও বেশীদিন চলেনি। এই সময় ভারতবর্ষের রাজ- 
(নতিক দৃশ্যপট দ্রেত পাণ্টাতে থাকে । সতেরশ' সাত। মহীউদ্দিন 
মুহম্মদ আগুরঙ্গজেবের দেহান্তের পর মুঘল সিংহাসন ণিয়ে কামড়াকামড়ি 
সুরু হ'ল। দিল্লীথেকে অনেক দূরে হুগলীতেও রঙ্গমঞ্চের কুশীলবরা! 
পাল্টে গেল। মীর ইব্রাহিমের জায়গায় নতুন ফৌজদার এলেন । 
ইংরেজরা তাকে সেলাম জানিয়ে এল । সওগাত দিয়ে এল । কিন্তু সবই 
বৃখা হ'ল। নতুন ফৌজদার ভিজলেন না। মাস ছুই তিনের মধ্যেই 
তিনি তার রাজ্যের চৌহদ্দির মধ্যে ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে 
দিলেন। ইংরেজদের উকিলের কাজ বাড়ল। এর কারণট! কি জানতে 
গেল মুঘল দরবারে। কিন্তু এ পর্যন্তই । কোন কাজ হ'ল না। মুশিদ কুগি 
তখন রাজমহলে। ইংরেজদের মনে বোধ কি উইলিয়ম হেজেসের 


১৬৩. 


দৌত্যের ব্যর্থতার স্মৃতি মুছে যায়নি। কাজেই তার! সে পথে আর গেল 
না। কালক্ষেপ করতে লাগল। স্থদিনের স্ুবাতাসের অপেক্ষা করতে 
লাগল। গুণ টেনে পড়ে রইল। 

কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালে! হয়ে উঠল ক্রমশঃ। কেন না এই 
সময়েই হুগলীর ফৌজ্দার হুগলীর একজন ইংরেজ এবং জন কোম্পানীর 
কয়েকজন কাল কর্মচারীকে কয়েদ করে বসলেন। এবং শাপিয়ে 
বসলেন-_দরকার হলে আরও লোককে বন্দী করবেন তিনি । ইংরেজর 
এবার সাংঘাতিক ঘাবড়ে গেল। ভাবলে, ফৌজদার কলকাতা ন৷ 
আক্রমণ করে বসে। কিন্তু আখিরে তাদের ধৈর্ষেরই জিত হল। এই 
ঝামেলা আস্তে আস্তে কেটে গেল। মুগ্রিদকুলি বা দিল্লীর বাদশ। 
জানতেন এই গরু হুধ দেয়। সোনার ডিম-পাড়া হাসকে একেবারে 
মেরে ফেলা নিরুদ্ধিতারই পরিচয় । কাজেই ইংরেজদের ব্যবসা ঝিমিয়ে 
পড়লেও চলতে লাগল এবং এক সময়ে বেশ জমজমাট হয়ে উঠল। 

কিন্তু এই ছুর্যোগের দিনে রামচন্দ্র কি কাজ করেছিলেন জন 
কোম্পানীতে? বলা শক্ত । সতের শ" চার সালের পর সেকালের জন 
কোম্পানীর হুগলীর 'ভকিলের আর নামোল্লেখ নেই । “আমাদের 
ভকিল' “আমাদের ভকিল' এই ভাঁবেই বল হয়েছে বারবার । শুধু 
তাই নয়। সতেরশ+ ছয় সাঁলের কাউন্সিলের মিটিং-এর এক বিবরণীতে 
রয়েছে-_-আওয়ার ভকিল এ্যাট হুগলী বিইং লেট।ল ডেড, এগ্রীড-- 
উই এন্টারটেইন শ্ঠামনুন্দর সিং টু গ্যাপীয়ার এ্যাজ আওয়ার ভকিল 
এযাট হুগলী । অস্থযার্থ__হুগলীতে আমাদের 'ভকিল' সম্প্রতি মার! 
বাওয়ায় ইহা! ঠিক করা হয় যে হুগলীতে শ্যামনুন্দর সিংহকে আমাদের 
নতুন “ভকিল' হিসাবে নিয়োগ কর! যাইতেছে । এমনিতে ত মনে হওয়া 
স্বাভাবিক যে রামচন্দ্রের মৃত্যুতে তার জায়গায় এলেন শ্যামন্ুন্দর | 

কিন্তু তা হয়ত নয়। সত্বরশ? চৌদ্দয় এক রামচন্দ্রকে খুশিদাবাদে 
উকিল করে পাঠান হয়। এতাবতকাল রামচন্দ্র হয়ত অন্ত কোন দরবারে 
বহাল হয়েছিলেন কিংব! ছেড়েই দিয়েছিলেন ওকালতি। আবার নতুন 
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ক'রে আরম্ভ করলেন ফিরেফিটি। তবে তার সম্ভতীবনা কম। কেননা 
ওকাঁলতি থেকে সরে এলে তারপরে ছুম করে একবার মুশিদাবাদের মত 
শক্ত ঠাই-এ তাঁকে “ভকিল? নিয়োগ করবে ইংরেজ কোম্পানী এট ত 
বিশ্বাস হয় না । তবে যাই হোক না কেন, এট রামচন্দ্রের বড় প্রমোশন 
কেনন। মুগিদাবাদই তখন বাঙঙ্গার রাজধানী ৷ ইংরেজরা ধাকে সবচেয়ে 
বেশী ভয় খেত সেই মুশিদ কুলি খু! তখন সেখানে মুঘল দেওয়ান। এই 
প্রমোশনের সঙ্গে মাইনে কিন্তু বিশেষ বাড়েনি । দেখা যায় সবসাকুল্যে 
এই চাঁকরীতে তার মাইনে হয় মাসিক সত্তর টাকা । নগদ চল্লিশ। 
ছয় জন পালকী বেধারার জন্য বাঁর টাকা, পাচজন প্রতিহারী সাড়ে বার 
টাকা, একজন মশালচী ছু'টাকা ও নিম্নশ্রেণীর চাকরবাকরের জনকে 
আরও সাড়ে তিন টাকা। 

সতেরশ' সাতান্নর পর আমরা এক রামচন্দ্রকে আবার বাঙলার 
সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত পটভ্মিকায় বেশ বড় পার্ট করতে দেখি। 
সিরাজদ্ৌল্লার যত দোষই থাক, যতই উড়ুনচণ্ডে বলে তাকে দোষ 
দেওয়া যাক্‌, দেখ! যাচ্ছে তার হত্যাকাণ্ডের পর বাঙলার রাজকোষে 
অর্থের অভাব ছিল না। সেখানে যে কোটি কোটি টাকার বৌপ্যমুদ্রা, 
্ব্ণমুদ্রা, লোনার পাত, মনিমুক্তা, অলঙ্কার-জহরৎ ছিল, সেটাতে! এখন 
প্রবাদে দাড়িয়েছে । 

সিরাজন্দৌল্লার এই সব অর্থ ইংরেজরা লুঠের টাকার মতই 
নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। সেত পুরণে৷ খবর। কিন্তু তার 
চেয়েও বড় খবর হচ্ছে, মিরাজপ্দৌল্লার নিজের কিছু গুপ্তধন ছিল। 
সেট। জানতেন মীরজাফর আর উমরবেগ । আরও দুজনের চোখে এই 
রাজকোধ লুকিয়ে রাখা যায়নি । তারা হচ্ছেন ক্লাইভের মুব্দী নবকৃষ্ণ 
আর রাসচন্দ্র। শোন' যায় যে "সার পাচ-কান যাতে না হয়, অর্থাৎ 
ইংরাঁজর! যাতে জানতে না! পারে, কেননা পারলে ত টাকাটা তাদেরই 
খণ্পরে পড়বে, মীরজাফর এই টাকার কিছু অংশ এদের ছুজনকে দিয়ে 
তাদের মুখবন্ধ করেন। 
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এর ফলে রামচন্দ্রেরকি রকম অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছিল, তার কোন 
হিসেব পাওয়া যায় না। অবশ্য এই তিন রামচন্দ্র যদি একই ব্যক্তি 
হুন তবে তার সম্পত্তির বহর দেখে আচ করতে পার! যায় কি রকম 
বড় দাও মেরেছিলেন তিনি এই স্থষোগে। তিনি মাইনে পেতেন 
চাকরীর স্ুরূতে ত টাক। কুড়ি। শেষুবশ বেড়ে হয় ধাট। আর তার 
রেখে যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ অনেকটা এই রকম--নগদ টাঁক! 
বাহাত্তর লক্ষ, মণি মুক্ত! বিশলক্ষ টাকা দামের, জমিদারী আঠার লক্ষ 
টাকার এছাড়া আশিট। লোনাপ কলসী, 1তনশ*টা রূপার। 
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এই গ্রপঙ্গে আঁর এক সমসাময়িক রামচন্দ্রের কথ। বলে এই 
অধ্যায় শেব কর] যেতে পারে । জানি না, ইশি আর জন কোম্পানীর 
উকিল রামচন্দ্র--একই ব্যক্তি কিনা । তবে ইনি লারা বাঙলাদেশে 
কোম্পানীর রাজত্বের আুরু হবার আগে বাডলা-বিহার-উড়িষ্যার 
দেওয়ান বলে নিজেকে দাবী করেছেন হুগলী জেলার দোমড়ায় 
€(সোমড়া শবিরা বৈগ্নিকরের ধাম__দীনবন্ধু মিত্র) তার প্রাসাদ- 
তুল্য বাসভবনের ফটকের মর্র ফলকে! এরই উপন্তাসোপম 
জীবনীগ্রন্থ--"টাদরাণী'। লেখক তারই বংশধর শ্রীবিপিনমোহন সেন। 
রাজা বৈগ্চ রানচক্র সেন। তার চরিতক্ারের মতে, নদীয়ায় 
মহারাঁজ কৃঁফ্চন্দ্রের রাঁজবাটীর নিকটে নেদেরপাড়ার কৃষ্ণরামের 
ইনি কনিষ্পুত্র। এই বংশের আদিপুরুব রামরাম। তার বড়ছেলে 
শিবরামের ছেলে কৃষ্ণরাম । 

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ মশায়ও “াদরাণীর' ওপর ভরসা! করতে পারেন 
নি। পারার কথাও নয়। এই বইয়ে নানা আবশ্বান্ত কাহিনীর 
পরিবেশন ছাড়াও যেসব সাল-তারিখ আমদানি করা হয়েছে, সেগুলি 
ধোপে ডেকে না। কেননা, এই গ্রন্থের মতে রাজা রামচন্দ্র ১৭৯৪ 
খুষ্টাব্ধে ৩৪ বছর বয়সে মারা যাঁন। অথচ “রামচন্দ্র সেন ১১৪৯ 
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সালে” (১৭৪৩ খুষ্টাব্দে)__-অর্থাৎ মাত্র তের বছর বয়সে “বলরাম 
রায়ের বাটীতে উপনীত হয়েন এবং তথায় পরিখা-বেষ্টিত হন্দ্য নির্মাণ 
করিবার উদ্যোগী হইলেন”__-এট। কি বিশ্বাসযোগ্য ? 
“াদরাণীর” লেখকের মতে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ওয়ালিশ তাকে 
জমিদারীর কাজে নিয়োগ করতে চেয়েছিলেন | তার জবাবে সেন- 
মশায় বর্লেছিলেন “ভাদৃশবয়সে বেতনভোগী হইয়া কাধ্য করিবার 
ইচ্ছা নাই” বিপিনমোহনের হিলাবে ত রামচন্দ্রের বয়স তখন 
মাত্র ছাপান্ন। তাঁর মত উদ্ঘোগী পুরুষস্ংহের এই হাতের লক্ষ্মী 
পায়ের ঠেলার মত বোকামি কি বিসদৃশ ঠেকে না? নাকি তার 
বয়স তখন আারও বেশি । জীবনীকারের তারিখটা ভূল ? 

রামচন্দ্র জীবনের শেষকালট। কলকা'ভার দিমলেয় এসে কাটান । 
মুশিদাবাদে প্রথম জীবনে ইনি আলীবদাঁর নজরে পড়েন। এবং 
তাই থেকেই এ'র প্রতিষ্ঠা। মহারাজ নন্দকুমারের সঙ্গেও এর 
সখ্যতা ছিল। "টাদরাণী”তে বাঙ্গ! কুষ্ণচন্দ্রে« সঙ্গে এর নানা কলহের 
কাহিনীও রয়েছে কিন্ত সেগুলি কতটা ইহিহাসপম্মত, ঈশ্বর জানেন । 
অবশ্য তার বইটির প্রামানিকতা সম্বন্ধে লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 
একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করেছেন৷ বলছেন 2 ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের জীবনান্ত হইবার ৫।৬ মাস পূর্বে টাদরাণীর প্রথম ভাগ তৎ- 
সমীপে পঠিত হইলে তিনি এই মর্মে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন 
যে “ইহাতে রাজনীতি, ধন্মনীতি ও সমাজনীতি অতিস্ুচারুরূ-প 
লন্নিবেশিত হইয়াছে 1” এই অভিমত সত্বেও বলতে বাধা নেই, 
রামচন্দ্র সেস সম্বন্ধে কোন এতিহাসিক তথ্য এই গ্রন্থ দিতে 
পারেনি। কাজেই জন কোম্পানীর উকিল রামচন্দ্র সম্বন্ধে 
কোম্পানীর সামান্ত নথিপন্জের বাইরে জোর দিয়ে কোন কথাই বল! 
গেল ন।! 
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এদ্রিক দিয়ে রাজারাম মল্লিক সম্বন্ধে অনেক কথাই এতিহানিক 
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সত্য। এবং জন কোম্পানীর উকিল মহলে তিনিই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে 
প্রভাবশালী এবং করিৎকর্ম ব্যক্তি। আর কলকাতার স্থাপনার 
ব্যাপারে তার মূলবান ভূমিকা সম্বন্ধে ক্ষীণ যেসব তথ্যাদি পাওয়া গেছে 
সেগুলি যদি অন্তান্ত সূত্রে প্রমাণ করা যায়, তাহলে ত কথাই 
নেই। এইবার তার সম্বন্ধে আলোচনা! করে এই পুথিতে ডোরা 
বাধ! যাবে। 
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রাজারাম মন্নিক 


এট। অনেকের কাছেই রহস্যময় ঠেকা স্বাভাবিক যে সাত সমুদ্ধ,র 
তের নদী পার হয়ে মাপা কৃঠয়াল জব চার্নক হঠাং কি মহতী দৈবা 
প্রতিভাবলে সামান্ত একট৷ হাটের “সাটেজী' আবিষ্কার করে 
ফেললেন! ভাগিরধীর কৃল্গে সেই হোগা ঝোপ, বাশবন, মশা আর 
কলেরার লীলাক্ষেত্র কলকাতার মধ্যে যে কি সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে 
সেটা কার মত এক পড়তা বিদেশী লোকের চোখে টপ করে ধর! 
পড়ে গেল, সেট। যদি কারও মনে দনন্দহের উদ্রেক করে, যুক্তিদহ বলে 
না মনে হয়) তাহলে কি তাকে বড় একটা দোষ দেওয়া যায়? 
এট। হয়ত ঠিক যে জব চার্নকের মত লোক না থাকলে হয়ত কলকাতার 
দৈম্াদশ! ঘুচত না] তার আধার ঘরে হাঞ্জার মানিক জ্বলত না। কিন্ত 
সাহেবের দিদ্ধান্তের পিছনে খ্বাভাবিকভাবেই কোন স্থানীয় মানুষের-- 
সার অভিজ্ঞতার জারকরসে পাক পরামর্শের, কোন ভূমিকা ছিল--ফে 
সুয়ের মনিকাঞ্চমযোগে বাঙলাদেশের রাষ্টরগগনে কলকাতার মছ 
জ্যোতিঞ্চের আবির্ভাব সন্ত! হয়েছিস, এই ধারণাটা কি একেবারেই 
উড়িয়ে দেওয়! যায়? 

চার্নকনগরীর প্রতিষ্ঠায় জব চার্নকের কৃতিত্ব ধর্ব করার কোন 
কারণ নেই। সে সময় তিনি মুশিদাবাদ থেকে দূরে, সাগরের কাছে- 
পিঠে একট। জায়গার জন্যে হত হয়ে ঘুরছে"। সরকারী হুকুম 
ছিল, চট্টগ্রাম চলো । ত। তিনি কানে নেননি । এদিক ওদিক ঘুরে, নানা 
ঘটনাচক্রের মধ্যে গিয়ে শেষবেশ হাটখোলায় নৌকা ভিডিয়ে কুঠি 
বানীলেন। তাও) মনে যাই থাক, চার্নক সহজে হুগলী ছাড়েননি । 
তবে ব)াপারট। দশচক্রে এমনভাবে ঘুরে শেল যে সে জায়গ! ভার পক্ষে 
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অসহনীয় হয়ে উঠল। ফৌঙ্ছদার আবছুল গণির আমলে মুঘল 
সৈন্তের সঙ্গে একেবারে প্রত্যক্ষ একহাত লড়াই-এর পরই ন1 তিনি 
সুগলীর আশা চিরতরে ছেড়ে দিলেন। 

ব্যাপারট1 গোড়া থেকে বলা যাক। এটা অনেকটা ইংরেজদের 
'এক্সজিসটেন্সের লড়াই। কেননা, আবছুল গণি ইংরেজদের ওপর 
খাপ্পা হয়ে তাদের ব্যবস। তুলে দেবার হুকুম জারি ত করেইছিলেন ; 
উপরন্ত, হঠাৎ ঢে'ড়া পিটিয়ে জানান হল, হুগলীর বন্দর-বাজা:র 
ইংরেজদের জিনিষপনত্র বেচ। পর্যন্ত বেআইনী । 

গ্িনিষ বেচবে না ঘ জিনিষ বেচবে না। ব্যবসার জিনিষ-_ 
গোঁড়া কাপড় বেচবে না । মলমল, মিহি কাপড় বেচবে না। কিন্ত 
তিনজন গোর! পল্টন হুগলীর বাজারে খাবার জিন্ষি কিনতে 
গির়ে দেখে, দেশী দোকানদার তাও বেচবে না_-এট। কি অনাস্থগ্ি, 
অন্তায় নয়? খুব সম্ভব এই নিয়ে কিছু কথা কাটাকাটি হয়ে থাকবে। 
এবং এমনি অবস্থায় হঠাৎ ফৌজদারের কোতোয়ালী থেকে লোকজন 
এসে সেই তিনজন গোরাঁকে একেবারে পিছমোড়া করে বেঁধে নিয়ে 
গেল। গতিক স্ুবিধের নয় বুঝে চানকের হুকুমে ক্রিছুদিন আগে 
থেকেই ইংরেজ পল্টনের! হুগলীতে এসে জড় হচ্ছিল। আর শায়েস্তা 
খ। ইংরেজদের শায়েস্তা করার জন্তে বার হাজার মুঘল ফৌজ পাঠিয়ে- 
ছিলেন হুগলীর ফৌজদার গনির সাহায্যে । ছু'পক্ষই ভেতরে ভেতরে 
তৈরী। কাজেই এই সামান্ত ঘটনা উপলক্ষ করে ছুম দাম 
লেগে গেল। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, লড়াই হল কি না হ'ল; 
তোপের আগুনে ছুচারটে খড়ের বাড়ী যাই পুড়ল, আবছুল গনি 
তার পৈত্রিক প্রাণট। বাচাবার তাগিদে হুগলী ছেড়ে দে দৌড়। 
দে দৌড়। ব্যাস, সেনাপতিই যদি পালায়, সৈম্তরা আর কোন সাধে 
লড়াই করবে। কাজেই সাদা পতাকা উড়ে গেল ! ইংরেজদের লড়াই 
ফতে। এই নিয়ে চার্নকের বীরত্ব সম্বন্ধে নানা কিংবদস্তীও ছড়িয়ে 
পড়ল। সাহেব নাকি নদীর মাঝখানে দাড়িয়ে তলোয়ার দিয়ে 
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ইংরেজদের নৌকা আটকান লোহার শিকল এক কোপে কেটে 
ফেললেন! এমনি কত কি! 

কিন্তু পাকা লোক জব চার্নক বুঝলেন, এ লড়াই ন! হয় জিতলাম 
কিন্তু এটাই গেষ লড়াই নযঘ। এই জয় আর কতক্ষণ? কাজেই জলের 
ছেপে জলেই মাশ্রয় নেওয়া ভালে।। ইংরেজ জাহাজ বাঙলার ব্যবস। 
গুটিয়ে যারা করল নিরুদ্দেণের পথে । ঠিক হয়ত £নিরুদ্দেশ নয়। 
কেনন! মাপাততঃ গন্তব্য ুল বালেশখ্বর বলেই রাখা হয়েছিল সবাইকে । 
কিন্তু চ'নুকর ইচ্ছে-হেথ! নয় হেথা! নয়, অন্ত কোথা, আর 
কোন্থানে। পাল তুলে জাহাজ চলেছে। চলেছে ত চলেছেই। 
ভাটপাড়|। কাকিনাড়া। মুপাজোড়। ঝাঁকি বাজার। খড়দ। নুখচর। 
ডাচ বরানগর। চার্ন$ সাহেব তার মাথার চোঙামতন টুপিট। খুলে 
বললেন, “হপ্ট। নোঙর কর। সামনেই সুতানুটী। হাটখোলা 
গঙ্গার বালুবেল:য় এ ট। বাজার বনেছে। 

কিন্ত সাহেব কি দেখে মজলেন? কি ছিল সেই বনজঙ্গল হোগলা। 
বন-ঘের1 ঝি ঝিডাক1 কুমারী কলকাতার মুখে যা দেখে গোরা সাহেব 
তার প্রেম পড়লেন? সবটাই কাকতালীয়? 'একেবারে আকন্মিক ? 
নাও হতে পারে। হতে পারে, বা হওয়া স্বাভাবিক, যে এর 
পিছনে কোন বঙ্গ এনয়ের কোন হাত ছিল। বোঁধ কর্সি সেই বঙগজনের 
নান রাঞ্জারাম মল্লিক। আজ চান্কের নামে গগন ফাটে । ছুশ, 
বহর ধ:র ঠাার মাহাক্ব্ের কথ! বলতে বলতে, গার ন্বর্ণ রেখাক্কিত প্রশাতি- 
প্রস্তাবের পাতা উপ্টাতে উ্টাতে রাজারামের নাস আমরা বিন্যৃত। 
এ” কথা নয় মল্লিকমশায় কপকাতা। বানিয়েছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের 
সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালীর ভূমিকাও যখন আমাদের রামায়ণকথ! থেকে 
! বাদ পড়েনি, তখন কলকাতার স্থপ্ির্থথা থেকে রাজারামের নাম বাদ 
যাবে কেন? এইচ-ই-এ কটন “বেঙ্গল পাস্ট এগু প্রেজেন্টের এক 
প্রবন্ধে লিংবছেন-- ***দি বেঙ্গলি ফ্যামিলিস হুইচ হাড বিন সে. 
কর্লোজলি এ্যা:সাঁসিয়েটেড উইথ ব্রিটিশ রুল ইন ইগ্ডিয়া_-দি সেটপ, দি 
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বসাকস, দি সল্পকস)--হুজ এযানলেসটার রাঁজারাম অফ ত্রিবেণী 
এ্যাডভাইজড চার্নক টু ট্রান্সফার দি কম্পানি ফ্যাক্টরিজ ফ্রম হুগলী 
টু স্থৃতানুটী,*. __অর্থাৎ ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসনের প্রবর্তনের সঙ্গে 
ধার! ছনিষ্ঠভীবে সংগ্রিষ্ট ষে সব বাঙালী পরিবার--শেঠ, বসাক ও 
মল্লিক-_ঙাদেরই পুরপুরুষ ত্রিবেপীর রাঞ্জারাম চানক্ককে কোম্পানীর 
কুঠি হুগলী থেকে স্ুৃতানুটাতে সরিষে নিয়ে যেতে পরামর্শ দেন-*. 
(খণ্ড ঃ চব্বিশ; পুষ্ঠ। £ আটত্রিশ )। ব্রণ তার “এনালসের' তৃতীয় খণ্ডে 
এপ্টুকু ব্বীকার করেছেন_-“রাজারান স্তাড গ্রেট নলেজ ইন দি 
খ্যাফেয়াবস অব বেঙ্গল” খোদ সাহেররাই যখন স্বীকার করছে, 
আমাদের কাপণ্য কেন? না, গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না--এও সেই 
গিসসা। 

আরও কথা আছে। প্রশ্ন হচ্ছে, রাজারামই বা এরকম পরামর্শ 
দেবার আধক্কার পেলেন কোথ্ধেকে? স্ুৃতানুটী সম্বন্ধে তিনি কি 
উৎসাহিত হয়েছিলেন শুধু জায়গাটার ব্যবসায়িক সম্ভাবনা] থেকে ? কেননা 
লৃমরিক স্।টেজী সম্বন্ধ তার ওয়াকিফহাল না হওয়াই স্লাভাবিক। 
কিন্ত স্থতাচ্টীর ব্যবস। সম্বন্ধে, গঞ্জ হিসেবে একদা তার ধিকশিত হয়ে 
ওগুর সম্ভাবনাকে তিনি কি বাবসায়ীর দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পান এবং 
অই চাননককে সেখানে আস্তান। গাড়.ত টদ্ধদদ্ধ করেন? টাকা-মানা-পাই- 
এর হিসেবেও সেটা হতে পারে। এর পিছনে তার স্ব্থবুদ্ধিও সক্রি্ 
থাকতে পারে। ভেবে নেওয়া যেতে পারে, মল্লিকরা আগে থেকেই 
এই হাটে ব্যবসা করতেন এবং ম.ল্পকপ্রধান রাজারাম ভেবেছিলেন 
ইংরেজরা এলে নেই বাণিজ্য ফালাও হয়ে উঠবে। এই ধারনা ষে 
একেবারে অমূলক নয়, তার কিঞিত ইঙ্গিত পাওয়! যায় তৃতীয়বার যখন 
চাঁনক কলকাতায় ফিরে আসেন সেই সময়ের ডায়ারি পড়লে । ব্যাপারট! 
বিশদভাবে আলোচন। কর! দরকার। জব চার্নকের স্ৃতানুটীর বুকে 
প্রথম পদার্পণ ঘটে এক শী:তর দিনে । সেই এঠিহাসিক তারিখটি-_ 
উনত্রিশে ডিসেম্বর, যোলশ' ছিয়াশি । এই পন্বন্ধে সবচেয়ে প্রামাস্ গ্রন্থ 
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রবার্ট অর্মের “কালেকপন, যা উইলসন সাহেব তার দ্ল্ড ফোর্ট 
উইলিয়ম ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু দেখ। যাচ্ছে, এইবার 
'মাস দেড়েকেরও কম সময় ইংরেজরা! স্ুত্তানুটীতে থাকতে পান । কেমন 
জব চার্নক ইতোমধ্যেই নবাবের সঙ্গে আরও একহাত লড়ে গেছেন! 
পাটনায় তাদের হেনস্থার বদল] শিয়েছেন। মুঘলদের নিমক মহল আর 
শিবপুরের বা থানার ছূর্গ তিনি ইতোমধ্যে অধিকার করে নিয়েছেল। 
ওদিকে বালেশ্বরের কাছে নবাবী জাহাজ নব লুঠপাট করে নেওয়া 
হয়েছে। শহরও যুনিয়ন জ্যাকের করতলগত। কাজেকাজেই জণ 
চাক সমুদ্রের দিকে আরও একটু সরে গিয়ে সগ্ঘ-অধিকৃত হিজলীটে; 
নেঙর ফেলেছেন এবং নবাবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা 
চালাচ্ছেন। রি 

দেখতে দেখতে বছর খানেক প্রায় কেটে গেল। “হিজলীর 
পানি'তে ইংরেজদের “যমে মানুষে টানাটানি হতে লাগল এবং 
প্র বছর অর্থাৎ যোলশ' সাতাশি সালের ত্রিশে ডিসেম্বর নবাব 
ইংরেজদের সব কন্মুর মাফ করে বাণিজ্য করতে হুকুম দিলেন এবং 
স্ৃতানুটীতে আবার এলেন জব চণননক্ক । এবারেও ভারা এখানে অবস্থান 
প্রায় বছর ছুই। এই সময়ে ঢ'কার নবাব শায়েস্তা খা তাদের 
শরণাপন্ন । আরাকানের নবাবের সঙ্গে লড়ায়ে জলের পোকা 
ইংরেজদের সাহাধ্য তার অপরিহার্য । ইংরেজরা বললে, সাহায্য চা 
দেব, কিন্তু তার আগে আমাদের দুর্গ বানাতে দিতে হবে। কথাবার্ড 
চলছে এমন সময় লগুন-প্রেরিত নাছোড়বান্দা কাণ্তেন হীথ”-উনিই 
ইংবেজ ওাহাক্গের কমাগ্ডার-_বললেন, ধু স্তারি, বাউলার এজেন্সীই 
আমরা তুলে দেব । বাঁধো গীঁঠরি, চলো বালেশ্বর। সেখাঁনকারও 
মালপত্র, লোকজন, ফ্যাক্টর সব নিয়ে জাহাজ মান্রাজ যাবে। 
'তারিখটা আটই নভেম্বর । ষোক্গশ উনন্ববই । এই ঘটনা চানকের 
দ্বিতীয় পর্যায়ে সুতানুটী ৰিহারের ওপরে যনিকা টানল। 

বাঙলার নবাব তখন ইব্রাহিম খান। তিনি দেখলেন, ইংরেজরা 
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চলে গেলে, বাঙনার বাণিজ্য ত গেল। কাজেই তাদের ফিরিয়ে 
আনার চেষ্ট। করতে লাগলেন এবং তার সেই প্রচেষ্টায় কাজও হ'ল। 
তৃন্ীয় দফা পাকাপাকি ভাবে স্ৃতাম্থটীংত থাকবার জন্যে “ম)ড্ডাপোলম” 
জাহাজে করে চার্নক সীকরাইল এলেন। সেখান থেকে কাণ্ডেন 
ক্রুকের জাহাজে সুতানুটীতে ধন পৌছলেন বেল৷ তখন হুপুর। ক'দিনই 
বমাঝম বৃষ্টি পড়ছে দিবারাত্রি ধরে । চর্নচ ভেবেছিলেন সুত্াছটীর 
বালুবেলায় সেদিনই--অর্থাৎ চবিবশে অগষ্ট যোলশ' নববই খ্ৃষ্টা্ডে 
পায়ের ধুলো দেবেন। কিন্তু সে ছুর্বোগের আবহাওয়ায় তা' আর 
করলেন নানৌকাতেই ফিরে এলেন। এ দিনের সুতান্ুটীর 
ডাগারিতে কয়েকটি লাইন লেখা আছে £ **মল্িক বরখুরদার (01611101 
1)1000:15:) এযাণ্ড দি কান্টি, পিপল এ্যাট আওয়ার লিভিঙ দিস 
প্লেস বারনিং ডাউন এ্যাণ্ড ক্যারিইং এ্যাওয়ে হোয়াট দে কুড”। অর্থাৎ 
এই জায়গা আমরা ছেড়ে চলে যাওয়াতে মল্লিক ব্যারাকদার এবং 
স্ানীয় লোকের! যা” পেরেছে নিয়ে গেছে বা পুড়িয়ে দিয়েছে। 
সমস্যাট। আথিরে দাড়াচ্ছে এই 11511101 10010001091 শব্দটার 
অর্থ নিয়ে। এর মানে কি কলকাতার কথা'র প্লেখক প্রমথনাথ 
মল্লিক মশায়ের মতান্থযায়ী “ব্যারাক দার মল্লিক না উইলসন সাহেব য। 
বলেছেন 112110 73211001681 -মাঠিক বলা কঠিন। ধারই সঙ্গে 
আলোচনা হয়েছে, কেউই স্থির কিছু বলেননি । তবে আপাতঃ- 
দৃষ্টিতে মল্লিকমশায়ের অর্থটা অসঙ্গত বলে নাকচ করা যায় না। 
কেননা মল্লিক যে রাজকীয় "টাইটেল? সেট সবাই স্বীকার করেন। আর 
স্টেনগ্রাসের ফার্সা-ইংরাঁজী 'অভিধান অনুযায়ী বরখুরদার শব্জের অর্থ 
_ সমৃদ্ধিশালী, গৌরবজনক। অস্ত এক প্রামান্ত অভিধানও (এ স-হেইম) 
সফল, সমৃদ্ধিশালী, সুখী প্রভৃতি অর্থের কথা লিখেছেন । এর বোন 
অভিধাই ঠিক জুতসই নয় বলেই মনে হয়। কাজেই শকটি 
ব্যারাকদারের অপভ্রষ্ঠ হলেও হতে পারে । 

তাই যদি হয় তবে ইংরেজদের স্ৃতান্টীতে পাকাপাকি জণাকিযে 
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বসার আগে মল্লিকরা যে এখানে কাজকারবার করতেন এমন একট। 
ধারণ! ভুল নাও হতে পারে। 

এছাড়াও আরও একট] দিক বিচার করা প্রয়োজন । জব চানক 
এদেশে আসেন যোলশ" বাটি সালে। বাঙঙাদেশে মাত্র অল্প কিছুদিন 
কাশিমবাজারে কাটিয়ে তিনি পাটনার কুঠিতে বদলি হয়ে যান। 
তারপর ফের আসেন কাশিমবাজারে । তখন সেখানে কিন্তু একেবারে 
বড়কর্তী। তারপর হেজেসের আমলেও তাকে নিয়ে নানা কেচ্ছা । 
হুগলীতে তিনি কোম্পানীর এজেন্ট হয়ে এলেন যোলশ? ছিয়াশিতে। 
আর দেই বছরের শেষেই ত তাকে হুগলী ছাঁডতে হয়। কাজই 
মুখ্যতঃ চান্নকের কাজ কারবার ভাগীগ্বীর এদিকটায় নয়। এইদিকে 
ব্যবসায়ের নানা হাটগঞ্জের পরিচয় এত রর সময়ের মধ্যে ভার রপ্ত 
হওয়া কি সাধারণভাবে সম্ভব? কতই এ রকম মনে করা অমূলক নয় 
নিশ্চয়ই (য স্থানীয় কোন ঝান্ু ব্যবসায়ীই তাকে দিব্যদৃষ্টি দিয়েছিলেন। 

আরও একটা কথা। চার্ক হাটখোলায় কারবার খুললেন 
কেন? সুতার বা কাপড়ের কারবারী হিসেবে একটু এগিয়ে গিয়েই 
শেঠবাগানের কাছাকাছি শেঠেদের বলান তাতিদের ফ্যাকটরীর কাছেই 
তাঁদের বলাই স্বাভাবিক ছিল । এরও পিছনে মল্লিকদের হাত ছিল-- 
এমন একট! সন্দেহ হয় বই কি! কেননা কালিঘাট-ভবানীপুর 
অঞ্চলই ত তখন তুলনামূলকভাবে হাটখোলার চেয়ে অধিকতর বাড়ন্ত । 

কোম্পানীর রেকর্ডে রাজারাম মল্লিককে অবশ্য জন কোম্পানীর 
ভকিপের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । নান! রাজদরবারে তিন জন- 
কোম্পানীর জবরদস্ত প্রতিনিধি । ভকিল রাজারাম মাইনে পেতেন কুড়ি 
টাকা । সেকালে এট। অনেক টাকা । খাস সাহেব জমিদার রালফ, 
শ্েলডন মাইনে পেতেন এর অর্ধেকেরও কম । এ ছাড়াও রাজারামকে 
একট] ঘোড়ার জন্য মাসিক পীচ টাক? এবং ভাইনে-বামে একট। করে 
পিয়ন রাখবার খরচ দিত হাড়কিপ্পন জন কোম্পানী । 

কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন ছুটে! ইস্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী এক 
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হয়ে কাজ করার পিছনেও রাজারামের কিছু হাত ছিল। সে সম্বন্ধে 
সঠিক সিদ্ধান্তে আসার মত কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় না । তবে 
সতেরশ” চার সালের চৌদ্দই জুনের কাউন্সিল মিটিং-এ দেখা যাচ্ছে 
মুশিদকুলি খাঁর কাছে ছুই কোম্পানীর একত্র কাজ কারবার করার 
সিদ্ধান্তের সংবাঁদটা মুশিদাবাদে নিজে যাচ্ছেন রাজারাম মল্লিক । 
কোম্পানী মল্লিকমশায়কে বরাত দিচ্ছেন যে তিনি যেন দেওয়ানজীকে 
বুঝিয়ে বলেন ষে তারা৷ এখন একন্রে কাজ করছেন। কাজেই মুঘল 
সম্রাট যে সালিয়ানা ছিনহাজার টাকার মোট শুক্ধে তাদের ব্যবসা 
চালাবার ফরমান দিয়েছিলেন, সেটাই যেন চালুথাকে। তখনকার 
কাগজপত্রে দেখা যায় তাদের মালপত্র ছাড় করার জন্য মুঘল দরবার 
থেকে ঘষে আরও দেড়হাজার টাক] চাওয়া হয়েছে, ইংরেজরা তা দিতে 
অন্বীকার করছে । সে সম্বন্ধেও তদবির করতে বলা হয়েছে মল্লিককে । 
এ ছাড়াও বল! হয়েছে মুঘলদের যেন বোঝান হয় ইংরেজদের ব্যবসা 
বেড়েছে বলে তাঁদের ষে ধারণ জন্মেছে, সেট! একেবারেই ভিত্তিহীন । 
বরঞ্চ উপ্টোটাই ঠিক । পেতি পেতি কর্মচারীদের অন্তায় আবদার ও 
বাধাদানের জন্তে তাদের ব্যবসাপত্তর ত ডকে উঠবার উপক্রম 
কোম্পানী টাক দেবে কোথেকে ? 

একালের মতই সেকালে শুধু হাত মুখে উঠত না। কাজেই 
দেওয়ানের অধীনস্থ কর্মচারীদের দেওয়ার জন্য দশ গজ খুব মিহি 
কাপড়, দশ গজ অরোরা কাপড়, দশ গজ পাধারণ কাপড়, এক 
জোড়া পিস্তল, একটা জাপানী ঢাল, চার পেটি মদ, চার রকমের 
বিলিভি আয়না, আর ছু'জোড়। পেন্সিল-কাট। ছু'র এবং কাচি উপহার 
পাঠায় কোম্পানী রাজা গাম মারফৎ। ঘরখরচার জঙ্ত রাজারামের হাতে 
দেওয়া হয় চারশো টাকা। নগদ। 

এই দৌত্যের কি যে ফল হয়েছিল, সেকথা জানা নেই। তবে 
দেখা যাচ্ছে ঠিক মাস ছই পরেই, রাজারাম তখন মেদিনীপুর ;াকে 
আবার পাঠান হচ্ছে মুণিদ কুলি খার কাছে। খানাহেব তখন বালেশ্বরে। 
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এবারের উদ্দেশ্ট যুধিদ কুলি খার একটা সনদ জোগাড় করা যাঁভে 
বাঙলাদেশে কোম্পাশীর ব্যবসার কোন রকম প্রতিবন্ধক না হয়। 
কেননা, অবস্থাটা! এমনই দ্লাড়িয়াছে যার ফলে কোম্পানীর কারবার ত 
বন্ধ হয়ে যাবার দাখিল । পরিশেষে ভকিলসাহেবকে বল হল যে 
দেওয়ানজী বা তার অনুচরেরা যদি অযৌক্তিক" টাকাঁকড়ি চায়, তাহলে 
কোম্পানীকে আগে জানিয়ে তবে যেন চুক্তি করা হয়। দেখ যাচ্ছে 
রাজারামের নিষ্ঠা, সততা ও ব্যবসাবুদ্ধির ওপরে কাটন্সিলের অগাধ 
বিশ্বাম। কারণ কন টাকা যে যৌক্তিক কতটা অযৌক্তিক তা তারা 
বেঁধে দেয়নি । মল্লইমশায়ের ওপরেই আস্থা রেখেছে । 

অক্টোবরের দোসর বালেশ্বর থেকে একটা চিঠি পাঠালেন 
রাজারাম। তাতে জানিয়ে দিলেন যে ওলন্দাজরা টাকাক্ড় উপহার 
দিয়ে তাদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। ইংরেজ কোম্পানী যদ তাদের 
নবাবী পরোয়ানা পেতে চায়, তারাও যেন সেই মহাজন পন্থ'ই অস্থুসরণ 
করে। কাউন্সল থেকে ভড়িঘড়ি তার জবাব চলে গেল £ রাজারাম 
যেন খোজ করেন_-কতটাকা লাগবে সবশুদ্ধ। এবং এও জানিয়ে দেয়, 
যদি নেহাৎ অন্ঠায় আবদার ন! হয়) তারাও দে দাবী পালশ করবে! 
তবে ইংরেজরা একটা খোচা ভোলে । তাদের পরোয়ানা “যন স্থৃবে 
বাঙলার হয় অর্থাৎ পাটনা কুঠির ব্যবসা বাণিজ্যের জন্তেও ছ'ন্ডেন হুকুম 
এই ফরমানেগ ঘেশ অবন্যই উল্লেখ থাকে । কলকাতার কাউান্সলের 
এই চিহির জবাব এল দিন পাঁচশেক বাদ। দেখা গেল, রাঙ্জারাম 
পাকা লোক । ভরী প্রায় তীরে ভিডিয়ে এনেছেশ। খোদ মুশিদ 
কুলি খার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে তা" । খুশিদ 
বোঝেন নগদ টাক।। লব বিশিতি জিশিষপত্রেব ওপর তার আসক্তি 
নেই। তিনি চান হাজার ত্রি:শক টীকা। রাজারাম বলেছেন পনেক্জ 
হাজার। এখন কোম্পানী যদি রাজী থাকে, রাজ্ঞারাম অগ্রসর 
হতে পারেন। কাউন্সিল বললে, এর আর না কি। মাল্রক্ষমশায় যখন 
বলেছেন। তবে হ্যা। পাটনার ব্যাঁপারট! একটু ভেবে দেখেন যেন 
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সতেরশ' পাচ সালের বাইশে জানুয়ারি রাজারামের জবাব এল। 
সুশিদ কুলি বিশ হাজারের কমে রফা! করতে গররাজী। কোম্পানী 
তাত্তেই বালী! সনদ না হলে টণ্যাকশাল চালাতে পারছে না। 
কাণিমবাজারের অমন লাভজনক কুঠিটার ঝাঁপ খুলতে পারছে ন1। 
কাজেই কাঙালী ভাত খাবি, না! পাত পেড়ে বসে আছি। ইংরেজদের 
দেই অনস্থা। তারা রাঁজারামকে মুণিদ কুলি খাঁর বর্ধমান শিবিরে 
গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটার দ্রুত ফয়সালা করতে বললে । 

মুশিদ কু ল থা চাপ দিয়ে ত্রিশ হাজারের মতনই আদায় করেন 
শেষবেণ । কোম্পানীর তর সয়নি কেননা, হুগলীতে তখন তাদের 
পাটন! থেকে পাঠান সোরা-বোঝাই জাহাজ আটকে ছিল । 

রাজারাম মস্ত বংশের ছেলে এবং কলকাতায় বিখ্যাত মল্লিক বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । পিতৃদেবের নাম কুষ্ণদাঁস দেব মল্লিক! রাজ্ারামের 
তুই ছেলে _দর্পশারায়ণ ও সম্তোষ। সন্তোষ মল্লিকও বাবার মতই 
কীন্তিমান। তিনি কলকাতায় একট বাঞ্জার প্রতিষ্ঠা করেন্প। সেটা 
আর মণ্ড বাজার কলকাতার অন্ততম ছুটি প্রাচীন বাজার। ইনি ষে 
কোম্পানীর "ভ কল” ছিলেন, ঢাকায়, দে খবর ত আগেই দেওয়া 
হায়েছে। চর্পনারায়ণের ছেলে নয়ানচাদ। ছিয়াত্তরের মন্বম্তরের সময় 
এ'র দানধ্যানের খবর আছে। গে'বিন্দরামের সঙ্গে ইনিও কোম্পানীর 
কাছ থেকে আটঠিশ হাজার টাক। ক্ষতিপূরণ আদায় করেন। এরই 
তৈরী করা মল্লিক ঘাট । কৃষ্জদাদ দেবের সম্যবাদিতা এতিহাসিকতা 
লাভ করেছিল বলে “কলিকাতার কথা'র লেখক জানিয়েছেন। মু 
সঙ্্রট গুরঙ্গজেব তাঁকে দিল্লী থেকে কলকাতা ফেরার পথে “একটি 
হস্তী উপহার এবং পাথেয় দশহাজার টাকা দিতে আজ্ঞ। করেন।? 

কেউ কেউ বলেন রাজারামের পরামর্শে কোম্পানী যে তাদের 
ব্যবস৷ হুগলী-সপ্ুগ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়-_হুগলীর ফৌজদার বা 
দেওয়ানের মেটা অজান। থাকেনি এবং এই কারণে তারা৷ মল্লিক বংশের 
ওপর অত্যন্ত অসন্ষ্ট হন। এবং তাদেরই অত্যাচারে ত্রিবেণী থেকে 
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রাজারা কলকাতাদ্ধ লে জাসেন। চলে আসেন বড়বাঁজারে। 
সেখানে তারা ছিলেন উমি্টাদের স্টালক ভুজুরীমলের প্রি প্রতিবেশী । 
বিরাট বাড়ী। সেই যে ছড়া আছে-_ 
কাফেত মরে খেয়ালে 
বেনে মরে দেয়ালে ' 
জোলা মরে তাতে 
কাঙালী বাঙালী মরে ম'ছ আর ভাতে ॥ 
_-ছড়াটার দ্বিতীয় চরণটা নাকি মন্্রিকদের কলকাতার বাড়ীর 
চারিদিকে ডাকাতদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্তে খুব উচু দেওয়াল 
নির্মাণের উপলক্ষেই বানান । মল্িকরা বড়বাজারের আদি 
বাসিন্দাদের 'মন্ততম। নজানটাদ কলকাতাতেই জন্মগ্রহণ করন 
লতেরশ' তেরয়। 
জন কোম্পানীৰ এইদব মাদি বাঙালী কর্মচারীদের কারওই 
গোটাগুটি ইতিহাস নেই! রাজারামেরও নেই। জাক্ষেপ এই, 
কঙ্গকাতার জন্মের সঙ্গে ধার সগ্বন্ধ ঘনিষ্ঠ বলে অনেকে মনে করেন, 
ভাকেও কলকাতা ভুলে গেছে! নির্মমভাবে ভূলে গেছে ! 


 গৰিশিঞ& 


সেকাল বাঙলার পালপার্বণ 


জন কোম্পানীর বাঙালী কর্মচারীদের কাহিনী বলতে গিয়ে মাত্র 
কয়েকজনের গল্পই শুধু এখানে বলা হল । হল না ধাদের কথা, সংখ্যায় 
তারাই বেশি । সে ছুঃখ যাবার নয়। কিন্তু এটা ঠিক, সংখ্যায় কম 
হলেও এদের মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের চাকরিজীবী বাঙালীদের 
একট! প্রতিকৃতি গড়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে । সেই চেষ্ট। কতটা 
ফলপ্রন্থ্‌, দেই বিচারের ভার রলিকমহলের ওপর দেওয়াই ভাল। 

কিন্ত এদের নিয়ে বা বাদ দিয়ে যে নুবিস্তৃত বাঙালী সমাদ তখন 
বহতা রাষ্ট্রনদীর নানা ভাঙাগড়া জোড়-বিজোড়ের হিসেব না মিলিয়ে, 
জাতির ভাগ্যগগনে নীয়ক-উপনায়কদের উত্থানপতনে সম্পূর্ণ 
নিধিকারচিন্তে আপন মনে আপন মতে ভেসে চলেছিল মুইমন্দ বাতাসে, 
সঞ্চরণশীল একখান! গ্রাম্য ডিঙি নৌকার মত-__তার ছুপ্টিং কেমন? 
সে ছবিট! হয়ত কীটদষ্ট। লেই প্রতিমা হয়ত অনাদর 1.পুপ্রপ্রায় | 
কিন্তু তার ফ্রেমটা আছে. চাপ্চিত্তিরটা আছে। তার খানণট। নিরিখ 
পাওয়া যায় সেকালের পালপাধণের খোঙ্গখবর করলে । 

এবং ভাবতে অবাক লাগে তাঁর মোটাখুটি এবটা। হদিশ পাওয়া 
যায় এমন একজনের প্রয়াসের ফলে ধাঁর কথা, ধার গু'ব গোবিন্বরাম 
মিত্রের গল্প বলার সময় খুব একটা উজ্জ্বল রডে আকার অবকাশ হছনি। 
ভার নাম জন জোফানিয়া হল€য়েল। কলকাতা কাছারির ছুদে গোর! 
জমিদার। সতেরশ” সাতাশে স্বর কলকাতার “মটশ্পিপ্যালটি'র 
প্রথম “চেয়ারম্যান'! আর তার সাআজ্য ছিল মোটামুটি সম্রাট ফরুক- 
নীয়রের দেওয়া ফরমানের 'আটগ্রিশটি গাঁ-_শালকে, কাম্ুন্দে, ব্যাটরা, 
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দক্ষিণ পাইকপাড়া, হোগলকুড়ে, দক্ষিণবাড়ী, বাহির দক্ষিণবাড়ী, 
হাওডা, বামকৃষ্খপুর, চিৎপুর, উল্টাডিডি, গোবরা, ইটালী, হিগাণী, 
কাকুড়গান্ছি, শুড়ো, বাহির শুড়ো, ধলন্দা, তালতলা, সাপগাছি, 
কলিঙ্গা, জলা কলিঙ্গা, বেলগাছিয়া, দিমলে, আকূর্লি, বাঘমারী, 
প্োদলপাড়া, কুলিয়া, ট্যাংরা, শিয়ালদহ, বিজি, তোপসে, চৌরঙী, 
চৌবাঘা, মির্জ পুৰ, শেখপাড়া, মাকন্দা ও কামারপাড়।। মিস্তিরজার 
কাহিশী ধলতে গিয়ে যার কথা বলেছি তিন সংকীর্ণ ইংরেজ স্বার্থের 
রক্ষাকর্তী। বেনে কোম্পানীর খাদ কর্মচারী। সেটা তার চরিত্রের 
একদিক। সেখনে তিনি মিস্টার হাইন্ড। পরিশিষ্টের এই অধ্যায়ে 
হলগও-য়লের মধ্যে যে ডকটর জেেকিল ছিলেন, তার পরিচয় মেলে। 
এবং এই সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের বাঙাপা সমাজের উৎসব-ব্যসনের 
একটা বিস্ময়কর আলেখ্য ধরা পড়ে। ধরা পড়ে আশশাওড়া 
ভাটফুল, কন্টিকারীর ঝোপবঝাড়-ঢাকা পালপার্ণে ভরা গ্রামগুলির 
একান্ত নিজন্ব ঘরের ছবি । 

কিন্তু সেই গ্রামবাংলার পুজার শঙ্খধবনি শোনার আগে একটু 
কামান-গর্জন শোনা যাক £ 

“আবার আবার সেই কামান গর্জন। 
কাপাইয়া ধরাতল 
বিদারিয়া। রণস্থল, 
উঠিল যে ভীমরব, ফাটিল গগন ।, 

না, পঙ্গাশীর যুদ্ধের কাহিনা এটা নয়। তবে ছবিট! একই। 
এটা ইংরেজ আর নবাবী সৈম্ঠদেরই লড়াই, তবে স্থানকাল ভিন্ন। 
পলাশীর আত্বীধি নয়, খান কলকাতায় ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলের 
রণস্থল। কেউ বামিষ্টি করে বলে লালদীঘির যুদ্ধ । কালট। জুন 
মাস, আঠারই, শুক্রবার। সতেরশ” ছাগ্সান্ন। কাঠফাটা। রোদ। 
ছুম দাম করে? কামানের গোল। ফাটছে। বন্দুকের আওয়াজ হচ্ছে 
অনবরত । হই-হই হুই-চই, আর্তনাদ, চীৎকারে লড়াই তখন জমজমাট | 
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ইংরেজেরা অপ্রস্তুত অবশ্য ছিল না, কিন্তু আসলে তাদের প্রস্তত 
হ'বার উপায়ই ছিল না বড়। উমির্টাদ আগেই জানত নধাব কলকাতা - 
আক্রমণ করূবে। এবং পাচরকম গুপ্তচরের মুখে কানে কানে 
ইংরেজরাও খব€ট। জেনে ফেলেছিল। কিন্তু এ অবধি । অনেক 
করেও সবদাকুঙ্যে প্রায় সওয়৷ পাচশ'র বেশি লড়ায়ের লোক 
জোগাড়ই করঠে পারেনি তারা । তাও অনেকেরই সেই হাতে বন্দুক 
নিয়ে হাতেখ 'ড। তা? হোক, তবু লড়াই হল। ভ্রিশ হাজার নবাৰী 
ফৌজের সঙ্গে এক মুঠো ইংরেজ সৈন্যের । তাঁরাও “ট্রাটেঞী” ঠিক 
করেছে। বু'হ রচনা করেছে। বড় বড় বাড়ির মাথায় কানান-বন্দুক 
বলিয়েছে। ফোটের সামনে বায়ে তাদের তিনটি মূল ঘাটি। প্রথমটা 
মেয়রস কোট বা একালের সরুছুড়ো সেন্ট আণুজ গির্জার 
জায়গায়। পরেরট। সেন্ট আযনস গির্জায়, সতেরশ+ সাহা ত্রশের ঝড় 
যেটার ঝুটি ভেঙে দিয়ে যায়, আর শেষ ঘাটি একেবারে গড়ের 
চৌহদ্দির মধ্যে উত্তরে । একেবারে বাঘের যুখে-_অর্থৎ মেয়রস 
কোর্টে যারা ঠিস, তাদের কাপ্জেন ডেভিড ক্লেটন। আর তার সহকারী 
জোফানিয়া হলওচুয়ল। হলওয়েলের পরিচয় ত আগেই দেওয়া হয়েছে । 
তখন কলকাতার সাহেব জমিদার। কাছারির কর্তা । ভূমিণাজন্ব সংগ্রহ 
করেন। কলকাতার চোর ডাকাতদের সামলে স্থুমলে রাখেন। 
পুলিশ-প্যায়দা দিয়ে শ'স্তিরক্ষা! করেন সময়মত । এখন বন্দুক হাতে 


নিজেই লড়'যে নেমেছেন। 
তখন টেকখর রোদ। (েঙগগ। বাড়ছে । দরদর করে ঘাম ঝরছে 


গোরা সেপাইদের ষর্স। গা বেয়ে । লালবাজারে কয়েকটা! ফেলে-আসা 
বাড়িতে আস্তানা গেড়ে নবাবী ফৌজ তেড়ে গোলাগুলি চালাচ্ছিল। 
তোপ দাগছিল। আর সেগুলি ভাদ্র মাসের তালের মত ধুপ ধাপ 
করে পড়ছিল ইংরেজ বুাহের ওপরে আর বলাবাহুল্য ন?ছলঃ আহত 
হচ্ছিস ইংরেজ দিপাহী। এমন অবস্থায় ক্লেটন বললেন হশওয়েলকে, 
বাপু হে, একবার ফোর্টে যাও ত। গভর্নর ড্রেককে বলে এন, এই 
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'ণটি রক্ষা করা যাবে না। দৌড়ে বাও। কি করব জিগ্যেস করে 
এস । 

হলওয়েল গেলেন আর এলেন। কিন্তু তার মধ্যেই সব ফর্সা । 
খেল খত্ম্। সব ছত্রভঙ্গ । কে কার কথা শোনে। হলওয়েল 
চোখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলেন । পড়তি-ঝড়তি যাও কয়েকজন 
সেপাই ছিল, তারা ছন্দাড় দৌড়ে চলল ফোর্টের মধ্যে । যঃ পলায়তে 
স জীবতি। গতিক খারাপ দেখে হলওয়েলও আর ভাবলেন না । 
কেল্লায় ঢুকে আশ্রয় নিলেন। 

কিন্তু এসব খিসসা আমাদের আলোচ্য নয়। পরের দিন 
শনিবারের দুর্যোগের রাতে শহর কলকাতা থেকে ইংরাজ বীরপুঙ্গবরা 
সবাই যখন পালাতে পারলে বাঁচে, তখন ফোর্টের মধ্যে জরুরী মিটিং-এ 
হলওয়েল দাবী করে বসলেন, তাকেই গভননর করতে হবে। তিনি 
কারও তাবে কাজ করতে পারবেন না। এবং অবাক কথা, যে 
চাকরির জন্যে কত লোকের ঝুলোঝুলি, কত ন। তদ্বির তদারক, সেই 
পোন্টটাই এক কথায় বিনা বাধায় পেয়ে গেলেন হলওয়েল। 
ফোর্ট উইলিয়মের গভন্নর। ততস্তোপরি কমাগ্ডার-ইন-চীফ। কিন্তু এ 
গল্পও ত আমাদের অপ্রয়োজনীয় । জানি, নবাব সিরাজদ্দৌলার ফৌজ 
“যৈলি খোল তলোয়ার, ঘড়ি ভরমে জিত লিয়া কেল্লা কলকাস্বা 
বাজার আর তাদের হাতে বন্দী হয়ে গভর্নর হলওয়েল মুশিদাবাদে 
চালান হলেন। সে কাহিনীও আমাদের দরকার নেই। প্রায় মাস 
খানেক মুশিদাবাদে মীরমদনের ভাত খেয়ে সাহেব যে হঠাৎ একদা 
ছাডাও পেয়ে গেলেন হাজত থেকে, সে সবই আমাদের এই বৃত্বাস্তে 
অবাস্তর। 

কিন্ত মোদ্দা কথ! হচ্ছে, আমাদের কাছে অপ্রাসঙ্গিক হলেও 
আলিনগরের লড়াই-এর চেয়ে আর কি বেশি জরুরী ছিল হলওয়েল 
সাহেবের “কেরিয়ার রচনায়? এই যুদ্ধের কল্যাণেই না! হলওয়েল 
তড়িঘড়ি কাণ্চেন হলেন। তা না! হলে কি কদাপি তিনি গভনর 
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হয়ে তার আখির গুছাতে পারতেন 1 মীরকাশিম না মীরজাফর না 
মীরকাশিম-_ক্লাইভের এই ফাটকা খেলায় তিনি কয়েক লাখ টাক! 
কামাতে পারতেন ? কিন্তু কি জানেন, এই লড়াইট। অনেকট। প্রবহমান 
নদীর মত। এক কুল গড়ে ত, আর এক কৃল ভাঙে। গভর্নর 
হলওয়েলের লাভ হলেও ভারত সংস্কৃতিপ্রেমিক জন জোফানিয়! 
হলওয়েলের মস্ত একট। ক্ষতি হয়ে গেল আলিনগরের লড়ায়ে । 

আর তাই নিয়েই ত এ কাঁহনীর সুরু । আলিনগরের ল'ড়াহ কফতে 
করে নবাব মননুর-উল-মুলুক সিরাজদোল্ল! হায়াৎ জঙ্গ সাহাছুর যখন 
মানিকচাদের হাতে এই পোড়া শহরের দণ্ডযুণ্ডের ভার দিয়ে 
মুশিদাবাদের উদ্দেশে তীর পাক্ষী ছাড়তে বললেন তখন কি 
ছিল কি কলকাতার? কিছু না। শুধু এক পরাজিত পারত্যক্ত 
সআ্রাট-শহরের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এক চেহারা । অবশ্থা দেশী কলকাতার 
কাল। বাসিন্দরা অনেকেই আগে থাকতে ভে! দৌড। বাকি যাও 
ছিল, সাহেবরা তাদের পোড়ামাটি নীতি মোতাবেবে তাও আগুন 
লাগিয়ে পুডিয়ে ছারখার করে দিল। তার উপর কামানের গোলায়, 
নবাবী সৈন্যের মশালের আগুনে আর সাহেব কলকাতার কিই বা 
অবশিষ্ট থাকতে পারে। হলগচেলের খন ছুটে! কুঠি। একটা 
রাসবিহারী শেঠের ভাঙা] বাড়ির পাশে, অপরট। এখনকার হেয়ার 
দ্ীটের কাছাকাছি-__গঙ্গার ধারে কোম্পানীর এক কুঠির দক্ষিণে। 
নবাবী ফৌজের তোপ কি আর তার বাছবিচার করেছে ? 

কিন্তু এই কথাটা হলওয়েল লর্ড ক্লাইভকে বোঝাতে পারেন নি। 
পুতুল-নবাব মীরজাফরের কাছ থেকে ক্লাইভ কলকাত! লুণঠনের খেসারং 
হিসেবে যে বিরাট অঙ্কের টাকা দ্েঁড়েমুসে আদায় করে নেন, সেট! 
তিনি একাই হজম করতে পারেননি । তার ভাগবখরা হয়। হলওয়েল- 
গ্রাতিপক্ষ গোবিন্দরাম মিত্তিরের দল তাতে মোট! ভাগ বসিয়েছিল। 
সে গল্প ত আগেই বল! হয়েছে । কিন্তু জন জোফানিয়া হলওয়েলের 
বরাতে তার ছিটেফৌটাও জোটেনি । ভার সব দাবীই খারিজ হয়ে 
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গিয়েছিল। অবশ্য একটি দাৰী ছাঁড়া। এক বিচিত্র ক্ষতির জন 
কলকাতা কাউন্দিল হলওয়েলকে দিলেন ছ+ হাজার আর্কটী টাকা! 
কিন্তু রিসের ক্ষতি? শুনতে অবাক লাগে, তবু সত্যি! কলকাতা 
আক্রমণের ডামাডোলে হলওয়েল হারিয়েছিলেন তার নিজস্ব 
সংগ্রহের হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশিষ্ট শাস্তগ্রস্থ । তাদের মধ্যে ছু'টি খুবই 
মূপ্যবান। এ ছাড়াও ছিঙ্গ তার আঠার মাস-দীর্ঘ কঠিন পরিশ্রমে 
হরাজীতে অনুবাদ করা পুথি একটা । 

অবস্ঠ কি সেই শাস্তগ্রন্থ, কার সাহায্যেই বা সেটিকে ভাষাস্তরিত 
করতে পেরেছিলেন হঙলওয়েল শ' ছুই বছরেরও বেশী ব্যবধানে সে 
খবর খুঁজে বার করা শক্ত । তবে বাঙল! দেশের সমাজ-সংস্কৃতি, তার 
পালপবণের সমারোহ নিয়ে একদ। তিনি যে বেশ পড়াশুনা করেছিলেন 
এ" খবর মিথ্যে নয় । লালদীঘির লড়ায়ে তার মূল্যবান স্মৃতি গ্রন্থ-সংগ্রহ 
হারিয়ে গেলেও হলওয়েল আবার নতুন করে' গবেষণা শুরু করে- 
|ছুলেন, ব্যর্থতার কাছে হার মানেন নি। এবং আরও বিস্ময়ের 
কথা, এ্র্যাক হোল ট্রাজিডি'র স্থগ্টিকর্তার লেখার মধ্যে এই দেশের 
দস্কৃতির ওপর তার এক প্রণাঢ শ্রদ্ধার ভাব বার বার ঘুরে ফিরে 
এসেছে। ্‌ 

অথচ মানুষটা ত আসলে ভাঁক্তার। এ দেশের রোগডেরির 
ফিরিস্তি না দিয়ে তাঁর কলমে গ্রাম প্রধান বাঙলার পুজোপাবপ, পারণ- 
ব্রত-উপবামের তথ্যবহুল বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ অবশ্যই অবাক করবে 
সকলকে । একুশ বহর বয়সে ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছিলেন হলওয়েল 
নগুনের গাইস হাসপাতাল থেকে । তারপর যা? হয় তাই । ভাঙভিক্ষের 
ওাড়নায় সাত ঘাটের জল খেয়ে সাত সম্দ্দ,র তের নদী পেরিয়ে 
গমিষেছিলেন জন কোম্পানীর ঢাকা কুঠিতে। সেখান থেকে পাটন|। 
৩রপর সর্বহীথসার কলকাতায়। কলকাতার রহস্যময় জ্বরে পথুরে 
জর পাশেই কলকাতার পুরনে। প্রথম ও একমাত্র হাসপাতালের 
ডাক্তার উইলিয়ম লিগুসের হ'ল অকালমৃত্যু । আর সেই জায়পায় 
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কলকাতার স্বাস্থ্যের দেখভালের দায়িত্ব নিয়ে বললেন লার্জেন জন 
জোফানিয়। হলওয়েল। 

কিন্তু কলকাতার হাওয়ায় তখন ধুলোর সঙ্গে টাকা উডডে 
বেড়াচ্ছে না? কোম্পানীর তখন ধুলোমুঠো ধরতে কড়িমুঠো । আৰ 
ডাক্তার হলওয়েল শুধু ছুরি-কাচি শিশি-বোতল ধরেই বসে থাকবেন £ 
মাস গেলে মাত্র টাকা পথ্শ বাঁধা মাইনেতেই খুশী? তাই কি 
একট কথার মত কথ নাকি? তার চেয়ে কোম্পানীর খাম চাকরিজে 
ঢুকে পড়তে পারলে কেমন হয়? তোফা | তোফা। তদ্বির তদারকে 
কি না হয়। উদ্যোগী পুরুষদিংহের লক্ষীলাভ ঠেকায় কে? সতেরশ' 
বাহান্নয় হলওয়েল হলেন কলকাতার জমিদার । 

কোম্পাশীর কাছারি ত নয়, আনকোরা নতুন জগৎ। ভাক্তাও 
যদ্দিন ছিলেন, দেখতেন কলকাতার গোরাঁদের--জাহাজী মাঝি-মাল্ল।, 
মাতাল, খুনে রাইটার, গুদামবাবুঃ কেশিয়ার, বা অবরে সবরে আলে 
কালে কলকাতা কাউন্সিলের মেম্বারদের | মেমদাহেবরাও হাত বাড়িয়ে 
থাকবেন কখনও সখনও । কলকাতার আর হাসপাতাল কই। কালা 
কলকাতা তখনও জড়িবুটি, পাচন-সালসা', ঝাঁড়ফুঁক আর জলগড়ায় 
বেঁচে বর্তে রয়েছে । 

কাছারি বাড়িতে পা দিষ্ে দেই অপরিচিত, অনালোকিগ 
কলকাতার ওপর থেকে অজ্ঞতার পর্দা সরে গিয়ে থাকবে সাহেবের । 
এখানে বসে হু'কে] টানতে টানতে কলকাতার সাধারণ মানুষদের 
সঙ্গে আলাপ হয়ে থাকবে হলওফেলের। ব্রাহ্মণ-বেশ্য-শুদ্র, কীয়েজ- 
বন্িধ কলকাতা। কলু কুমোর-ঢুলি-কামারী, জেলে-ছুতোর-কসাই- 
'আহিরী নানা জীবিকার মানুষদের জন্চে গাড়। বা টোল ঠিক করে 
দয়েই ক্ষান্ত হননি সাহেব, বাংলার সমাজজীবনকে, তার কপিশ, 
কৌতুহপী চোখ দিয়ে দেখে থাকবেন তার পুজা-পার্ধণ বারব্রতগুলি। 

আর পুজে! বলতে ত দুর্গাপুজো। তার কলকাতার এতিহানিক 
ঘটনার বিবরণে যে দোলছৃর্গোসবেব কথা বলেছেন হলওয়েল, তাতে 


১৮৯১ 


স্বভাবতই ছূর্গাপুজো বলতে সাহেব পঞ্চমুখ । লিখেছেন £ 11715 
15 005 51200. 56106191 15296 ০01 6105 £5106005, 05091] 
519150. 10 211 111016805 (0 10510961010) ছা110 2105 
05906501709 6115 10100716601 01 002 16256 10) 1005 
2110 11019 20 9685012 2:00 215. 81066155160. ৬৩ 
০৮6121115 ₹711115 1112 1525612565১ 160 0০ 02005 ০0: 
510015 200 09110975, অর্থাৎ আর কি--এটাই হচ্ছে দেশী 
ব্যক্তিদের সবচেষে বড় সার্বজনীন উৎসব । সব যুরোপীয়রাও সাধারণতঃ 
আমন্ত্রিত হন এবং গৃহকর্তা ফলে ও ফুলে তাদের অভ্যর্থনার আয়োজন 
করেন। এবং উৎসবের প্রতিটি সন্ধ্যায় নাচিয়ে ও গাইয়ের দল তাদের 
মনোরঞ্জন করে থাকেন। 

আঠারশ' তেইশ স[লের পুজোয় কলকাতায় ছিলেন ফ্যানী 
পার্ক । তীর বর্ণনাও হলওয়েলের বিবরণের হুবন্ছু নকল বলে মনে 
হবে। সেখানে পুঙ্গামণ্ডপের পাশের ঘরে যুরোপায় অতিথিদের 
জন্যে ছিল মেসা” গাটার আযাণ্ড হুপারের সরবরাহ-করা নান! সাহেবী 
খানা, বরফ আর প্রচুর ফরাসী মদ। আর ওদিকে-_বাড়লগনের 
উজ্জন আলোকে উল্ভানিত লম্বা হলঘরে পশ্চিমী বাঈজীদের নাচগান 
কাল। ধল1-_দ্ুই জাতের বাবুরাই পরম পরিতোষে আম্বাদন করেছিল । 

জনবুল কাগজের এক রিপোর্টে জানা যায়, সাহেবদের এই 
আমন্ত্রণ কালে কালে কনে যায় এবং সেই সঙ্গে কমে যায় সেকালের 
বাবুদের নাঁচগানের মাইফেলের জৌলুষ। তবে কি জানেন, আজ 
থেকে শ' ছুই বছর আগে শারদ সন্ধ্যায় ঝালর-দেওয়া সোনা-রূপো 
নল্লাকাটা পান্ধী চেপে, আগে আগে মশালচীর দেখান আলোয় 
বেহারাদের “ুমব্র হে, হুমব্র হো? শব্দে কান ঝালাপালা করতে করতে 
“ভুড়ুক' “ভুডুক করে" আলবোলায় টান দিয়ে নাহেবরা যখন বূপলান 
মল্লিক, প্রাণকে্ট হালদার, কুমারটুলির গোবিন্দ মিত্তিরের বা! 
শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের রাজপ্রাসাদে ছ্র্গাপুজার প্রতিমা- 
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দর্শনের নেমন্তন্ন রক্ষা করতে যেতেন--হলওয়েল বা তার ভাইবেরা- 
দাররা, তখন কি তারা আজকেই মতই প্রতিমা দেখতেন? না। 
অবশ্যই না। এক নতুন ধরণের প্রতিমা! তদের জন্য অপেক্ষা কর্ত। 
অন্তত জন জোফানিয়। হলওয়েল ত তাই বলেছেন। প্রতিম। সংখ্যায় 
ছিল সাত। প্রত্যেকের আলাদ। প্রকোষ্ঠ। শুধু ছুর্গা, সবাহন লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, কাতিক, গণেশ, এবং মহিযাস্তথুর নয়, দেবী ছূর্গার ডানদিকে 
বৃধারূড শিব এবং বামে- বললে হয়ত প্রত্যয় হবে না, বানরারূঢচ 
রামচন্দ্র! কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তার 
বাড়ীতে যে হুর্গাপ্রতিমার পুর্জা হোত তার ব্ণশায় পাওয়া যাচ্ছে £ 
21] 005 10019 71101) 216 92৮60 11) 17011011061) 12006 
£)0012 90210011500 2, 11010) 20 20 45007 01: 06108012+ 
0712 12757155009 57745129900 1707226৮, 05€ 
€927$657%) 1527% 07172627200. /027/20১ 100 07611 1591920- 
115০ 13272430160 2,11065 1: 107905 9612.72,5 200 
15906 9816 0010. 8010 0057. হলওয়েলের ছবির সঙ্গে এ 
বর্ণনার আগাগোড়া মিল। 

বৃষারূ্ড দেবাদিদেব সম্বন্ধে হলওয়েল লিখেছেন, ষড়টা সাদা, 
পবিত্রতা ও আধিপত্যের প্রতীক । শিবের গলায় সাপ । এক হাতে 
ডমরু, অপর হাতে শিঙা--য। সাহেবদের ভাষায় “মিউজিক্যাল 
ইনট্রমেন্ট ইন ইউজ ইন জোন্ট, ফেঞ্টিভ্যালল' । শিবেরও হলওয়েলী 
ব্যাখ্যা আছেঃ ইনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, উইসডম'। পাপ 
ও অন্যায়ের বিরুদ্ধশক্তি। আর পাপ নিবৃত্ত হলেই না আনন্দ ! 

দুর্গাপুকঙ্গায় শিবের আরাধনা আজকের চোখে বিস্ময়ের কিছু 
নয়। ব্যাপারটা জানা! চেনা । হয় চালচিত্রে নয় অন্ত কোথাও 
বা একেবারে শিবছূর্গা মৃতিতে শারদীয় পূজা তার বরাদ্দ। বোধনে 
বিববৃক্ষের রূপে আর দশমীতে রুদ্র হয়ে শিববন্দন! ছুর্গাপুজার 
অঙ্গীভৃত। কিন্তু সরন্বতীর বামে বানরারূঢ রামচন্দ্র--তাজ্জব কাণ্ড! 
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শারদীয় অকালবোধনের নায়ক রামচন্দ্র । কিন্তু দুর্গী প্রতিমায় তার 
অস্তিত্বের সমর্থনে কলকাতার গোরা জমিদার বাহাছুর বলেছেন 
ভিন্ন কথা। রাম সাম্রাজ্যের রক্ষাকর্তা। এর মাথায় শিরোভূষণ। 
গলায় সাপ । আর চেপে রয়েছেন হনুমানের কাধে । হলওঠেলের মতে 
মহিষান্থর রাবণের অনুগামী । রাবণ সীতাকে হরণ করে। রাম তাই 
তাকে হত্যা! করেন। আর তার এই অনামাজিক শক্তির সঙ্গে লড়ায়ে 
মদত জুগয়েছিল বানর--চাতুর্য, ফন্দি আর কৃটকৌশলের যে প্রতিতু । 
এবং এই প্রসঙ্গে সাহেব আর একট খবর লিখেছেন । কালনার কাছে 
আমবোনার বনে সেকালে বাদরদের একটা মস্ত আড্ড। ছিল। আর 
রামের আখ্যান নিয়ে হত সেকালের রামযাত্রা। বাঙলায় থাকবার 
সময়ে যা অনেক রাত করে তার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। সাহেব 
লিখেছেন এ সব পালা শেষ হত সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর। এ খবরট! 
বড় একট বাজে নয় তার সাক্ষী সেকালের সংবাদপত্র। “বেঙ্গল 
পাস্ট যা প্রেজেন্ট-এ আব,ল আলি সাহেব লিখেছেন £ 

গ112 10001527018, 0 7611521 19 6112 10019961012 01 
০5 200 5000 10019. 117 13611591115 25900120650 
1) 1520০ 200 015501, [17 00116 02155 01 1110125 11 
(155 11161011170 ০01 2, 17711)51 15561521 22 001101106111012- 
007. ০01 [২907915  00:0006956 0 06100. অর্থ'ৎ বাঙঙ্ার 
দুর্গাপূজ। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের দশের1। ৰাঙলায় এই পুষ্ত শাস্তি 
ও প্রাচুর্ষের। ভারতের অন্ত প্রান্তে এটা লামরিক উৎসবের 
রূপ নেয়_-যেন রামের লঙ্কা জয়ের ম্মারক। আঠারশ' পচিশে ছাপা 
'নাম-জাহাননুমা” নামে এক ফার্সী সাণগ্ডাহিকে খবর রয়েছে-_লক্ষৌ 
শহরে দশেরা উপলক্ষে গোমতী নদীর তীরে খুব ঘট করে, রামলীলা 
স্বাত্রার মভিনয় হত। সিন্িয়ার দরবারেও দশেরার সন্ধা ছিল রামযাত্রা । 
ছিল শহর কলকাঁতাঁতেও। হুতোম ত রামলীলার বিস্তৃত বিবরণ 
দিয়ে বলেছেন, এট! এদেশের পরব নয়--+এটি প্রলয় খোট্রাই। 


১৪৭, 


সেযাই হোক, রাম-বন্দনার আর. একটা ব্যাখ্যা মনে আসতে 
পারে। হলওয়েলের আমলেই কলকাত। একটা “কসমপলিট্যান+ শহরে 
পরিণত হয়েছ । রুগিরোজগারের আশায় এসেছে দুরদূরাস্ত থেকে 
উমির্টাদ, হৃজ্গুধামল, দেওয়ান কাশীনাথের দল। ইংরেজরা ত আছেই। 
শারদায় দুর্গাপূঙ্জার় রামের আবির্ভাব কি সেই সামাজিক অবস্থার 
ইঙ্গিত বহন করে না? 

হলগয়েল বলছেন গোসাই আর ভট্টাচার্ধদের কথা । অঘোতরাবাদী 
শান্তর (4005100011510 310%80 9178560) বা “এইটিন বুকস অফ 
[ভিভাইন' ( অগ্টাণণ পুরাণ 1) অনুপারে এই দেবী মাহাত্ম্য খ্যাপন 
করছেন তিনি । এবং সেই শাস্ত্র নির্দেশেই তিনি লিখেছেন দেবী বলে 
দেবী-_দেবীহ্র্গ। £দবী শিরোমণি । সম্মানে আর মহিমায় অতুলনীয় 
একে হিন্দুণাস্ত্রের সবচেয়ে বড় আযাকটিভ, দেবী বলে রায় দিয়েছেন 
হলওয়েল। হলয়েল ত মা কালীর কথা জানতেন, তবু এ অভিধা 
দুর্গাকে কেন. দিলেন কে জানে? যাই হোক, ছুর্গার স্বামী শিব। 
রুদ্র। সংহারক। স্যরি স্থিতি-প্রলয়ের তিন আদি দেবতা _ব্রন্মা, 
বিষু ও মহেশ্বব। এই তৃতীয় জনই শিব। আর তারই ঘরনী দুর্গী, 
কখনও ভবানী, কখনও বা উভয়ই-_ছুর্গী-ভবানী। 

কিন্তু কেন এই দেবীর আবির্ভাব? পৌরাণিক সেই নাটকীয় 
কাহিনী হলগয়লের কলমেও। অবশ্ট কিছু ভূলক্রুটি সমেত। ইন্ত 
এবং তার নুগাণীদের ঈশ্বর দিয়েছিলেন 1 শ্বের রাজপদ। কিছ 
এটা কখনও ভালো চোখে দেখেনি মহিষান্ুর। লাগল লম্ডাই। 
অন্তহীন জংগ্রাম। লড়াই চলতে চলতে এমনে গেল ছ্বাপর। এবং 
ইন্দ্রের দল পরান্িত। পলায়িত। রাজত্ব এসে পড়ল মহিষাস্থরের 
হাতে। ফলে পৃথ্তবীতে নেমে এল লুণ্ঠন, খুন খাবাপি, বিশৃঙ্খল ! 
নৈরাজ্য। মানবঙ্গাতির প্রতি সমবেদনায় পলায়িত ইন্দ্র এবং দেবগণ 
ভক্তিসহুকারে ও বিনম্রভাবে স্থঙ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের আদি কারণ 
একমেবছ্িতীয়ম ঈশ্বরকে বললে বিচার করতে । মহিষাস্ুরের সব 
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ক্ষমতার সংহরণ করতে । ঈশ্বর বললেন, তথাস্ত। মহিষান্ুর ও তার 
সাঙ্গপাঙ্গ নিধনে ভবানী দুর্গা মর্তধামে অবতীর্ণ হবেন। এবং সেই 
পরমকারুণিকের কৃপায় এই বিশ্বের রাজপাট আবার ইন্দ্রের হাতে চলে' 
গেল। হলওয়েল বলছেন, এইভাবেই ছুর্মীর মর্ভে আবির্ভাব এবং 
পুজার শুরু । এবং এই পুজাকালে সেই চিরস্তন এককে আহ্বান করা 
হয় যাতে অস্থরদের হাত থেকে মুক্তির কাল ত্বরান্বিত হয় পৃথিবীর । 

জোঁফানিয়া হলওয়েল আরও বলেছেন, এহ বাহা। এই কাহিনী 
ব্ূুপক। আনলে ছূর্গা ধর্মের প্রতীক। এই মৃতি আর কিছুই নয়, 
ধর্মের অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার প্রতীক 91755105606 70৮79: 2:00 
11155150901 10105 06 ৮1105 11611 6361660 জ 
1৪০2, এই কাহিনী এই সত্যই উদ্ভাসিত করছে-ফর্দি অনন্তচিত্তে 
ধর্মের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা৷ হয়, তাহলে সেই দুবার শক্তি 
কি বিপুল সম্ভাবনাই না বহন করে ! 

অবস্তা ছুর্াপূজা, বাঙলা দেশের ভেত্রিশটি পাঁলপার্বণের মধ্যে 
প্রধান হলেও অন্ততম মাত্র। আরও বত্রিশটি পাবণের কথা লবিস্তারে 
বলেছেন সাহেব। তার জ্ঞানে হিন্দুদের বছর শুরু পয়লা এপ্রিল 
থেকে। বলাবাহুল্য এট] কিছু.ভূল। বাঙলা বছর আরম্ভ এপ্রিলের 
মাঝামাঝি । বাঙল। দেশের পালপাবণে হয় থাকে উপবাঁন, নয় 
পূজা! বাত্রত। নয়ত বা উৎনব-ভোজনপর্ব। সাহেবের বিশ্লেষণে 
হিন্দুদের পার্বণ চাদের টানাপোড়েনে__একাদশী থেকে অমাবন্থা 
পৃমিমা, প্রথমা থেকে দশমীর বিচারে। পুঙ্জার নৈবেগ্ে যে থাকে 
ফল, গাছ, দোলে চিনি, নুন, ভোগ এবং বিভিন্ন ধরনের ডাল-_সুগ, 
ছোলা, মটর ইত্যাদি-_-এ' সবই সাহেবের চোখ এড়ায়নি, এটাও কি 
কম বিস্ময়ের কথা? 

এখন মাসে মাসে সেকালের ব্রত পাবণের হলওয়েলী বিবরণ শুনুন । 
বৈশাখ মাস। বছর শুরু । ছুটি পর্ব।--অক্ষয় তৃতীয়া আর 
বৈশাখী পুণিমা। অক্ষয় তৃতীয়ায় ব্রাঙ্মণদের ভিক্ষা দেবার প্রথার 
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কথা বলছেন হলওয়েল | এটি শাস্্রসিদ্ধ প্রাচীন বিষু-পুজ!। তবে 
লবচেয়ে মজার খবরট। কাম্ুন্দীর। হুলওয়েল উবাচ--কাচা আম, 
তেঁতুল, রাই সরষে আর খাঁটি সরষের তেল দিয়ে এই শুভ 
অক্ষয়তৃতীয়ার দিনে বাংলাদেশে কামুন্দী তৈরী করা হয়। চিন্তাহরণ 
চক্রবর্তী মশায় তার 'বাগুলার পালপারণে' এই তথ্যের সমর্থন করছেন £ 
“বৈশাখ মাসে নূতন সরিষা ধুইয়া ঘরে তোলা ও তাহা দিয়া কাসুন্দি 
তৈয়ার করার উৎসব উত্তর ও পূর্ববঙ্গে প্রচলিত আছে ।? 

জোষ্ঠে ষঙ্টী নিযে তিনটি পার্বণ । অরুণ ষষ্টী বা জামাই ষষ্ঠী ছাড়াও 
রয়েছে দশহরা বা গঙ্গাপৃজী, এবং আ্নানযাত্রা বা স্নানপুণিমা । অরুণ 
ষ্টী প্রাচীন স্মরতিকারদের অরণ্য যষ্টী। জামাহদের দিন হিসেবে 
তিথিটির মর্ধাদ1 আজও অক্ষুপ্ন। দশহরার গঙ্গাম্নানের কথাও বলেছেন 
হলওয়েল। জীমূতবাহন, বৃহস্পতি, শ্রীনাথ ও রঘুনন্নন--সকল 
বিখ্যাত স্থৃতিকারই বিধান দিয়ে গেছেন--এই তিথিতে গঙ্গান্ানে 
দশবিধ পাপ মোচন হয়। নানযাত্রা সেকালের রথযাত্রার বিকল্প ; বোধ 
করি সেকালে রথের চেয়ে বড় উৎদব। কৃষ্ণ পুজার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে 
সন্দেহের অবশ্ঠই অবকাশ আছে। 

আষাঢ় মাসেও পরর উপবাদ তিনটি । রথযাত্রা, শয়ন একাদশী 
এবং আষাঢ় পুণিমা। এই তিনটেই জনপ্রিয় পর্ব। শ্রীকৃষ্ণের 
স্বাদশষাত্রার মধ্যে রথমাত্র। শুধু জনপ্রুয়ই নয়, ক্মাত রঘুনন্দনও 
এ” সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। শয়ন একাদশী নিরম্বু উপবাসের 
দিন__বিষুতর অনস্তশয্যার মাহাত্ম্য প্রকাশ করে। আষাঢ় পুর্ণিমায় 
গঙ্গাপুজা ও দানধ্যান বিধেয়। হলওয়েলও সেকথা বলেছেন। 

তেমনি উল্লেখ করেছেন শ্রাবণ মাসের শ্রাবণ দ্বাদশী, ঝুলনযাত্রা, 
ভাদ্রের জন্মাষ্টমী, ভান্রলক্ষ্মী, অনন্তচতুর্দশত্রত এবং অরন্ধনের কথা । 
ঝুলনযাত্রাও কৃষ্ণের উৎনব। ভগবান বান্থদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে 
জন্মাষ্টমীই কৃষ্ণউৎমবগুলির মধ্যে প্রধান। হরিভক্তিবিলাসেও এই 
উৎসবের উল্লেখ আছে। ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে নিদিষ্ট 
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বৃহস্পতিবারে লক্ষমীপৃঞ্জা বাঙালী ঘরের একান্ত আপন পর্ব। ঘরে 
ঘরে গিশ্লী বউরা লক্ষ্মীর ঘট সাজায়। সুন্দর করে আলপন! দেয়। 
আর যখন দিনের শেষে অন্ধকারের পর্দা বাছুড়ের মত গায়ে গীঁয়ে 
ঝুলতে থাকে, তখন পাটের শাড়ি পরে তারা৷ তাদের লক্ষ্মার পাঁচালী 
নিয়ে বসে। সুর করে পাঠ করে। আর তাদের ঘিরে বসে, ভক্তিগুত 
মনে আরও একরাশ মেয়ে-বউ এ+ মনে তাই শোনে । লক্ষ্মী পুজার 
পর বিষ্র। অনন্ত চতুর্দশীতে। ভাদ্র সংজ্রান্তিতে অরন্ধন মনসার 
পুজা । বাঁড়ি বাড়ি সেদিন উন্থুন জলে না। সাহেব বঙ্গেছেন, সেদিন 
সবাই পান্তা খায়। ঠাণ্ডা খায়। 

আশ্বনে ছুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী ছাড়া হলওয়েলের বিবরণে 
গয়েছে কৌজাগরী পুণিমার কথা। সেদিন রাত্রের লক্ষমীপূজায় 
নারকোৌলের জল খাওয়া হয়। স্মৃতিকীররা এই পুজ। সম্বন্ধে বলেছেন £ 

নিশীথে বরদা লক্ষ্মী ঃ কোজাগর্তাতি ভাষিণী। 
তন্মৈ চিত্তং প্রযচ্ছামি অক্ষৈঃ ক্রীড়া করো'ত যঃ॥, 

হলওয়েস নিশিজাগরণের কথা বলেছেন, পাশ। খেলার কথ! নয় । 
কাঁতিকে কালীপুঞ্জা। কলকাতায় ছু যুগ মতন থেকে হলএ্য়েল যে 
বিশেষ করে? কালীধাটের কালীর কথা বকবেন, আশ্চর্য কি! 
বলছেশ--20015£940995 33 ৮7015171760 211 11917351£ ০1 
(1196 027 00152152117 006 110 2 1001 09001010127 1716,01207 
2৮ 15916551126, 1১০৮6 02166. 2771195 50211) 01 (55101155 : 
20. 20016106 0১০,৮92 09010250 6০ 1151 117676, 527৫5 
০1052 109 2 81701] 10:00155 ৮৮015] 3505 008 13720110755 
0980:61 10 ৮৪ 179 0:19102] 00015 ০1 00০ (02025, 
অর্থাৎ সবত্রই এই দেবীর এই দিন সারারাত্রি ধরে পভ! হয়। তবে 
বিশেষভাবে হয় কালীঘাটে--কলকাতার তিন মাইল দক্ষিণে । সেখানে 
তার এক মন্দির আছে এক ক্ষীনতোয়া নদীর ধারে। ব্রাহ্মণের! মনে 
করেন-_-এটাই আদি গঙ্গা । 
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হলওযেল বলছেন, কালীঘাটে দেবার চোখ পড়েছিল। স্থানীয় 
বিশ্বাস ভিন্ন। তাদের মতে সুদর্শন চক্রেছিন্ন সতীদেহের কনিষ্ঠ আঙুল 
পরেছিল এখানে । এছাড়াও কাতিকে রয়েছে রাঁপযাত্র! যা” নাকি 
প্রচুর সমারোহে প:লিত হ'ত সেকালের বুন্বীবনে । রানের পৌরাণিক 
কাহিশীও রয়েছে সাহেবের হিস্টোরিকাল ইভেন্টস্১-এ। কৃষ্ণের জম্ম 
হলে গোপকুমাপীধা আনন্দে উল্ললিত হয়ে নাচতে শুরু করে। কৃঞ্ণ 
স্বয়ং .লই মানন্দোল্লাসের মংশভাক্‌ হ'ন এবং গোপিনীদের আকিঞ্চনে 
বনু হয়ে প্রতিটি গোপিকার সঙ্গে নৃত্য করেন। অবশ্য কাঠিকের 
বড় পৃর্জ।_কাঁঠিকেয় পুঙ্গা। কাতিক নাকি দেবালয় প্রহরায় নিযুক্ত। 
প্রাসন স্থতগ্রন্থে কিন্ত এই পুর্জার খবর নেই । তবে শুলপানির 'ব্রত- 
কাল বিবেকে? কাঠিকপুপ্ধার প্রাচীনতম উল্লেখ আছে। 

অগ্রহায়ণে পুঙ্জাপাবণে রয়েছে নবান্ন আর লক্ষমীপুজা_ প্রথমটি 
ব্বহস্পতিন্বারে অপরটি ও সংক্রান্তিতে। পৌষের শ্রী শঞ্চশীতে সরন্বতী- 
পুজা আর অরুণোদয় সপ্তমী বামাঘ সপ্তমী ব্রত। এই অরুণোদয় 
সপ্তনীর ন্ননে নকল পাপ মোচন হয়। রঘুনন্দনের “তথ্যাদি  ত্বমে' এই 
ব্রতকে বল! হয়েছে সূর্ব্রত। এই মাসে আরও রয়েছে ভীমএকাদশী 
এবং পৌষপূর্ণিম! । মাঘে ফাল্তুনে--শিবচতুর্দশীর ব্রত ব। শিবরাত্রি । 
গোবিন্দ একাদশী । দোলযাত্রা। বারুণী যাত্রা । সাঁহেব এই শেষোক্ত 
পার্বপ সম্বন্ধ একটু বিশদ করেই বলেছেন ১ বাকুণী যাত্রাঃই অপর 
নাম মধুকুষ ত্রয়াদশী। সাধারণত পড়ে শনিবার। তবে কথা 
আছে । শহভিষ। নক্ষত্র এই বারুনী। পড়লে হয় মণাবারুণী। সত্েরশ' 
উনষাটের আট।শে ফেব্রুয়ারি-_-এমনি এক মহাবারুণী পড়েছিল 
বলে জানাচ্ছেন হলওয়েল। চেত্র মাসে চেৈত্রসক্ষ্মী, বাসস্তী পুজা 
এবং সঃশেষে চড়ক্ক। সেকালের মকল সাহেব-মেমদের মতই চড়কের 
বাণর্কৌড়া, “সন্গণানী'দের কৃষ্ছু £ সাহেবকে আকৃষ্ট করেছিল। তখন 
ব্রাহ্মান, বৈদ্য মার কায়েতদের এই 'সল্গ্যাস' গ্রহণ ছিল নিষিদ্ধ। 

কিন্ত এখানেই শেষ নয়। বাঙালী, হিন্দুর পালপার্বপের দীর্ঘ- 


১৯৭ 


তালিকায় রয়েছে আর৪ অনেক পার্ণ। রয়েছে রামযাত্রার কথা। 
এই পার্ধণ অবশ্য কবেকার সাহেব মনে করতে পারেনি । তবে 
পার্ণটি হিল, সন্দেহ নেই। সাহেব অন্তত তাই জোর দিয়ে লিখেছেন। 
মনে হয়, ওই রামঘাত্রা-_রামনবমীর ব্রত। বাসম্তীপুজার নবমী তিথি 
রামের জন্ম্দিন। সাহেব সেই পার্বণের কথাই মনে করে থাকবেন । 
তবে বিস্মৃতি সাহেবকে বহুভাবেই বিরক্ত করেছে । যেমন মহাবারুণী 
তিথি প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, বারুণী শব্দটির অর্থ তিনি হারিয়ে 
ফেলেছেন, কাজেই এ ব্যাপারে তিনি ব্যাখ্যা করতে অপারগ । 

তা হোক তবু একথা নিদ্ধিধায় বল। যাঁয় যে সাহেবের চোখ ছিল। 
নিষ্ঠাও ছিল। এবং বহু সামান্য সামান্য লৌকিক পর্বও তীর দৃষ্টি 
এড়ান নি। ঢাঁক পিটিয়ে যে সব উৎসব হয় বাঙলা দেশে সেগুলির 
খবর যেমন তার হিসেবে স্থান পেয়েছে তেমনি ঠাই পেয়েছে বাঙলার 
একান্ত নিভৃতে পাধি-পাখালি ডাক! ঝোপঝাড়'জঙ্গলে ঘেরাঃগ্রামের 
বুকের ছোট ছোট পার্ণ। আষাঢ় মাসে অন্বুবাচী বাঙলার নিজস্ব 
পার্ণ। ধরিত্রী এই সময়ে রজস্বলা হয় বলে বিশ্বাস এবং সেই কারণে 
ধরণী রজন্বলা নারীর মত অস্পৃগ্র। গায়ের চাষী এই £তিনদিন মাঠে 
ভাঙ্গল ধরবে না। বিধবারা স্পর্শ করবে না সগ্তঘ পাককরা খাছ্য। 
সাহেব লিখছেন--0705১070%511০০--01706 1301) 9109.0০১.৮৩ 
62:01 15 1616 01061 70012260105 2110 10111 ,09101021), 
910200 1101 8077 0001 10911012171 01 (111220১ 06117730160 
0 10101356 1761, (1119 ) ১০০57010061) 00061 0105 58,075 
01001052005, এছাড়াও সাহেব লিখেছেন বাঙলার একেবারে 
নিজন্ব পৰ নবান্নর কথা--চাঁধীর ঘরে নতুন ধান উঠলে মাসের কোঁন 
শুভ বৃস্পতিবারে যে নবান্ন হয়_-বিদেশী সাহেবের চোখে তা এড়ায় নি। 

এবং এর চেয়েও বড় কথা, ব্লযাকহেো।ল ট্রাজিডির কুখ্যাত রচয়িত! 
জন জোফানিয়৷ হল€য়েলের ভারতীয় দর্শনের ওপর অপরিসীম গভীর 
শ্রদ্ধা। যার! হিন্দুদের ৪ 22০০ 01 5601010 20 12059 100191015 
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বলে মনে করে তাদের ধিকার দিয়ে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে তি 
লিখেছিলেন যে মিশরীয় গ্রীক ও রোমানদের পুরান কথ! ও 
উৎপত্তিতত্ব এমন কি পুজাপ্রকরণ ও প্রতিমার শ্রেণীভেদ স্পষ্টতই 
ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে ধার করা যদিও তা সাংঘাতিকভাবে বিকৃত 
ও খগ্ডত। সাহেব লিখেছেন--60৪ ০01]. 018061 2001 706, ] 
01911110119 9৪7 11796 1106 10760110105, 25 ম€]] 25 0 
00917105020 01 615 12516121255 0৮961652100 1২.0117209 
ঘ12 10110৮50 11:070. 117০ 00011110595 01 06 131911171109 
**৪য়1 €0 6185 0070115 61061 636511015 ০0৫ 0151010 200 
€1 01561011010 0 60611 10015, 61101021) 910991% 
10101156650 200. 20011519650, 

তবে একথা নয় যে, সাহেব বাঙালী ব্রাহ্মণ বলতেই কাধে তুলে 
নিয়ে উদ্ধাহু হয়ে নেচেছেন। তিনি সেকালের বাঙালীদের সঙ্গে বেশ 
কয়েক বছর ঘর করেছেন। তাদের দেখেছেন। চিনেছেন। "তাদের 
সম্বন্ধে বলেছেন 5 

11715 (82000951101 5610610] 2.2. 29 10661061216, 
তো) 90061900005, 11021009 200. 1০150 &, 106০019 ৪5 
৪0 120৪ 06 1091105 10 €09 0070 ৮0110, 1 1201 
91717116161 10075 ৪০১ 99501911 (0৪. 001001001061:9 ০0 (6 
[318100105 2 250 ৮ 020 00015 2,551 1020 00005 21177091 
85 6215 [096 9. 701551050. 10 11101018] 01110119115 
00116 017 0081011669 06561 8107 17110110261 01 00061 2100৫- 
0119 0111119১) 02.002 1961016 09, 00616 25 10:0%€0. 117 1116 
110) 2, 312111010 729 26 006 0০610] 01. 

অর্থাৎ সাঁহেব বলতে চেয়েছেন, পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতই 
হিন্দুর! সাধারণত হচ্ছে অধঃপতিত, ধূর্ত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মামলাবাজ এবং 
হু্ট। কিংবা তারও কিছুটা বা বেশি। বিশেষ করে দাধারণ 
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ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে হলফ করে? তিনি বলতে পারেন, কলকাত1 কাছারির 
বিচার বিভাগের প্রায় পাঁচ বছর দণ্ডমুণ্ডের মালিক থাকার সময়ে তিনি 
দেখেছেন, যে কোন খুনখারাপি বা এ জাতিয় কোন ভঙঙ্কর আপরাধের 
গোড়ায় আছ কোন না কোন ব্রাঙ্গণ। মনে হয়, সাহেব বলতে 
চেয়েছেন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের কথা । গোবিন্দগাম মিত্র প্রযুখদের 
হাতে নাজেহাল কলকাতার সাহেব জমিদার হল€য়েলের এই 
আত্োক্তির মধ্যে সবটাই হয়ত বাস্তব অভিজ্ঞতা নয় কিছু বা জ্বাল। 
কিছু বা ক্ষোভ এসে মিশেছে । কিন্তু দার্শনক হলওয়েল পরক্ষণেই 
কথা কয়ে উঠছেন £ 
1306 6000 602 15100080606 0069 1319101771135 ৮0170 
5601009 11210561555 17:0101 1102 00100171117)109,010205 ০01 6129 
70057 90110 10 2. 01111050101010 2110 12115109115 1 0011:5101910 
2100 50100170315 0109 65106052110. [05500111601 006 
0০1210010131905 01131500210) আশ 109 101) 90718160008 
80 1050610৩ [0010010009১ 272 176 7001551 /59015 ০1 
52001175015 05951207945 ০01৫ 0311 18 10911200010 0136 
[০০ ০£ 61০ 6৪:৮8. অক্তার্থ-_কিন্তু ব্রহ্মণদের এক ছিটে'ফীট! 
২শ এই ব্যস্ত পৃথিবীর কোলাহল পিছনে ফেলে দর্শন ও ধর্মের 
গভীরভায় সমাহিত থাকেন এবং নিষ্ঠানহকারে চহুবেদ ভ্রহ্মণের 
মৌলতুত্ব ও মীমাংসা পালন করে চলেছেন, ধ দের সম্বন্ধে আমর! সত্য 
ও ন্যায়তঃ ঘোষণা করতে পারি পৃথিবীর বুকে তারাই হচ্ছেন 
বর্মানুরাগের পবত্রতম নিদর্শন । 
মনে হয়, তার দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায়, জন জোফানিয়া 
হলওয়েস শুধু কলকাতার তিক্ততম মানুষগুলি দেখেননি সেই অবক্ষয়ের 
অন্তরালে বাঙালা তেঁহুলবটের কোলে বুনো রামনাথের মত মানুষ- 
গুলিকে ব! ত্রি:বণীর জগন্নাথ তর্কপথগাননের মত কাউকে « দে খোছিলেন। 
দেখা পেয়ে:ছলেন, বাঙল। দেশের বুকে সেইসব খধিকল্প পণ্ডিত 


নখ 0৩ 


মানুষদের ধারা কক্কৃতাপুর্ণ সরল দিনচর্ধার মধ্য দিয়ে ইতস্ততঃ ছড়ান 
টোল, পাঠশালা ও চণ্তীমণ্ডপে বসে নব নব চিন্তাধারায় বাঙলার 
দার্শনিক জীবনের ক্ষীণ লুপ্তপ্রায় ধারাটিকে তখনও প্রবাহিত করে 
নিয়ে চলেছিলেন। 

আক্ষেপের কথা, সেই সব পণ্ডিতদের কোন পরিচয় নেই 
হলওয়েলের বৃত্তান্তে। না আছে সেইসব জ্বঞানতপন্থীদের কথ ধার। 
হলওয়েলকে ভারতবধের এই স্মৃতি গ্রন্থের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন, অঘোতরাবাদী শান্তর ( রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্বম্‌?) সংস্কৃত 
থেকে অনুবাদ করে শুনিয়েহিলেন । বে তাদের প্রভাব গ্রন্থের শেষ 
পর্যন্ত রয়েছে । কেনন। শ্রীমতী ফ্যানী পার্ক যেমন আ্ীগণেশ'-কে 
'সেলাম' “সেলাম” বলে বন্দনা! করে তার গ্রন্থ শুরু করেছিলেন, 
হলওয়েল তেমনি উর গ্রন্থের শেষে দেশী প্রথা অনুযায়ী বিছুক্ষণের 
জন্য অন্ততঃ কলম, কালি ও কাগজ বিষ্াদায়িনী দেবী সরম্বতীকে অর্পণ 
করে গ্রন্থ সমাপন করেছেন--“400. 100১ 107 117191109) 0111 
70110 02100115910105 2001) 0110 011960101 01 11৩ 0521060905১ 
৪20 1772,12 21] 0:0511115 101 50107661111 2 169,56 01 00 
090) 1101. 200. 70999] 60 110 £000555 (5019126666.” 

গজদন্ত মিনারের নিভৃত-নিকুঞ্জে বসে তথাকথিত ভারতবিষ্যচায় 
লিপ্ত ছিলেন না হলওয়েল। মনে হয়, রোদ-বৃষ্টি ঝড়-জল ধুলো-কাদ। 
আলো-মন্ধকার বাশ আর হোগলা-বন ভনভনে ডাঁস আর গুনগুনে 
মশার মধ্যে বসে বাঁডাল। দেশের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছিল তার। এবং সে 
পরিচয় একধিন বুঝি বা! প্রণয়ের আশোকে উদ্ভাসিত হয়েও উঠেছিল । 
তাই তার স্ুবৃহৎ তিন খণ্ড গ্রন্থ-_-ইনটারেস্তিং হিস্টোরিক্যাল 
ইভেন্টম--*এর পাতায় আচার-বিচার ষষ্ঠী-অরন্ধন পাল পার্বণের 
বাঙলার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালোবাসার অভাব হয়নি । অভাব হয়নি 
মমতার। আর তাই এর মধ্যে কলকাতার সকল কোলাহল কর্ম 
ব্যস্ততার অন্তরালে প্রবাহমান সেকালের বাঙালী সমাজের নিজস্ব 
শ্রীময়ী রূপটি এভাবে এমন প্রাণবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। 





২৬৯ 
ক-১৩ 


[ অনুদন্ধিৎঘু পাঠক ও. উৎসাহী গবেষকদের সুবিধার জন্য নন্দরাম 
সেনের মুল জীবনীকাবাটির প্রয়োজনীয় অংশ এখানে ছাপা হ'ল। 
পুস্তকের একটি খণ্ডিত কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে ।] 


| আখ্যা স্ভ্র ] 
শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান 


তথ্বশীয় 
শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন দাস 
বিরচিত। 
মাকিন কলিকাতা মোভাবাজার। 


এই পুস্তকে “কাপিরাইট», আমি নহর কলিকাতা! ভব'নীপুর, ও 
হুগলী সাকিনের সব সাধারণ যন্তীধ্যক্ষগণকে বিন! মূল্যে প্রদান করিলাম, 
কেবল মুদ্রিত করণেচ্ছুকেরা আমাকে কিম্বা আমার উত্তরাধিকারীগণ 
জীসরচ্চন্দ্র, প্রোমন্মথচন্দর, শ্রাপ্রমথচক্র ও গ্রীচলচ্চন্দ্ সেন দাস 
এহারদিগকে ২৫ পঁচিশ খানা পুস্তক পাঠাইবে | 


কলিকাতা । 
সুচাঁরু যন্ত্রে, শ্রলালটাদ বিশ্বাম এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক বাহির 
অজাপুর ১৩ সঙ্খ্যক ভবনে মুদ্রিত হইল |% 
সন ১২৭৩ সাল। 


সী || কাপ আপ শপ ০ বাপ পপি 


* এই ছাপাখানা থেকেই মারি মধুহ্দন দত্তের বিখ্যাত 'ব্রজাঙ্গন। 
কাব্য'ও মুদ্রিত হয় ১৮৬১ সালে। 
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নথ 


নি 


$ 


দ্র 
খ্ী 


25 ৭ 


2% 


নির্ঘণ্ট পত্র 
শ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান। 
সেনজীর কীর্তি বর্ণনা 
সেনজীর শিবাবলি ব্রতাদি এবং ভাটপাড়া গুরুলন্ধ ইতা!দি 
সেনজীর মাতার জল সংক্রান্তি ব্রত পালন মানসে দ্বাদশ 
সরোবর খনন ও স্বপ্পের মাহাত্ম্য 
এলোবারাশত ইত্যাদি অষ্টম জলাশয় 
সেনভীর পঞ্চ অববৌতিক মুদ্রায় লম্মরী পৃজা বিবরণ ও 
একাদশ জলাশয় সম্পূর্ণ * 
সেন্জীর প্রতি ভগব্তীর স্বপ্ন ও শনি হেতে রক্ষা 
সেনজীর শন প্রবেশ 
সেনজীর বাটাতে লক্ষ্মীর আগমন ও স্থিতি 
সেনজার সোভাবাজার বাঁটী পরিত্যাগ 
লেনজাৰ বাটীতে দল্ুর আক্রমণ ও মহাদেবের মাহাত্য 
প্রকাশ 
সেনজীর হিজলি মোকামে অকস্থিতি ও মাতার ব্রতপাল্ন 
দ্বাদশ জলাশয় খনন 
সেনজা? “হজলী বাটা পরিত্যাগ ও সোভাবাজারে 
পুনগাগমন 
সেনজীর মাতার ব্রতপালনে দ্বাদশ পুক্করণী উৎসর্গ ও রথ 
প্রতিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণকে ভূমি বাটা দান 
সেনজীর পিতৃ দৌহিত্র ও চারিকন্তার বিবরণ 
সেন্জীকে ব্র্গমশাপ ও তদ্ংশে তাহার ফল 
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9 


9 


9 


5? 


মহাদেবের মন্দিরে অবস্থিতি ও মোহস্তর আদেশে ও 
কর্মের প্রমাণ 

সেনজীর প্রতি সত্যনারায়ণের ফকিরের শাপ এবং তাহার ও 
তদ্বশের উপর শাপের ক্রমশঃ ফল প্রাপ্ত "*" 

সেনজীর হস্ত হইতে পঞ্চমুদ্রার অন্তর্ধান ও তদপঞ্চম 
পুরুষে পঞ্চম মুদ্র। মাত্র প্রাপ্ত 

সেনজীর ভবনে লক্ষ্মীর পুনরাগমন, তাহার পুত্রশোক ও 
পরলোক যাত্রা 


৯০১ 
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২৫ 


“জ্রীনন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান 
পয়ার 


প্রসিদ্ধ সকলে জ্ঞাত কলিকাতা! ধাম। শোভাবাজারের কুল সেন 
ংশ নাম ॥ দীর্ঘ গঙ্গা নামে স্থান সেন কুলোন্ভব। ত্পূর্বের 
বার্তা জানা নাহিক সম্ভব ॥ ম্তানুটি গোবিন্দাদ পুর বলি খ্যাত। 
এবে কলিকাতা যথা সেম্থান বিখ্যাত ॥ ইংলশ্তীয় অধিকার বহু পৃৰ 
কথা। প্রাচীন "লোকের মুখে শুানয়াছি যথা ॥ সুতীনূটি পরগণার 
স্থিত মধ্য স্থান। বলিয়া এখন শোভাবাজার বাখান ॥ এলেন পুরুষ 
মহা দীর্ঘ গঙ্গা হৈতে। ভ্রঙ্গন কাটিয়া বান এখানে করিতে ॥ 
মুরশিদাবাদে কন্ম করিতেন তিনি । শুনিয়াছি লোক মুখে স্থির নাহি 
জানি ॥ ধনেতে কুবের হুল্য ধর্মে যুধিগ্রির। দ্বিজ্জ পরাঁয়ন অতি 
বুদ্ধিতে সুধীর ॥ দেওয়ান বালয়া খ্যাত লেন নন্দরাম। আদি 
পুরুষের মন জান এই নাম ॥ আঁবার জঙ্গ বুরি করেন এখানে । কত 
কীপ্তি করিলেন বহুবিধ স্থানে ॥ আমি বা লিখিব কত সকল না জানি! 
স্থানে ২ চিহ্ন দেখে ধন্য বুল মান ॥ জয়ন্তী করিছে তার কীন্তির বর্ণন। 
মনযোগ শুন যাঁর ধমে থাকে মন ॥ 


“অথ সেনক্ীর কীন্তির বর্ণন 


প্রায় অর্ধ শোভাবাজারের দিব্য স্থান। পট্টক করিয়া লন তিনি 
বুদ্ধিমান ॥ মধ্যে পথ রাখি পুরী প্রকাশ পাইল । হাল নন্দরাম সেন 
ইঞ্রিট হইল ॥ বৃহৎ দেবায়তন সর্ব সম্মুখেতে। রামেশ্বর লিঙ্গ হয় 
স্থাপন তাহাতে ॥ অপূর্ব মন্দির অগ্য তক সম ভাবে । কিছুই বিনষ্ট 


২০৫ 


নাহি অপুর্ব প্রভাবে ॥ বিশ্বকর্্ম। নিশ্মাইল দেই দেবায়তন।১ 
অগ্ভকালাবধি ইহা লোকেতে বর্ণন॥ তৎপরে নিম্মিত হয় দিব্য 
বিপ্রবাটী। সব্ধ্বদেব অভিষিক্ত তথ। পরিপাটা ॥ ( পৃষ্ঠা ২) 

তছৃপরে গঙ্গাতীরে ঘাটের নিল্মাণ । হাটখোল। গোলাবাটী তাহার 
বাখান ॥ শিবাবলি বাটা পরে করেন মহান। সর্বাস্তে বসত বাটা 
দার্ঘল প্রমাণ।। সপ্তবিঘা ভূমি মধ্যে বাস্তু অন্রালিকা। বিভিন্ন 
আবাস স্থানে প্রকাশিকা ॥ গুরু পুরোহিত স্থান নাহি কিছু ভ্রম। 
সশ্বশাল। হয় মাত্র গাভির আশ্রম ॥ শোভাবাজারেরবামি জয়ন্তী 
চক সেনে । পূর্বপুরুষের কীগ্ডি পয়ারেতি ভণে 1” 


“লথ গেনজীর শিবাবলি ব্রভাদি এবং ভাঁটপাড়। গুরু লক্ষ ইত্যাদি । 
[ন্ত্য লেবা স্থির হয় সকল দেবের, শিবাবলি ব্রত হয় সঞ্চার পুণ্যের | 
পাচক ব্রাহ্মণ নিত্য করিত রন্ধন। মন্ন পরমান্ন আর পৃঞ্চ;শ বাঞ্জন ॥ 
নিত্য নিতা নব পাত্রে রন্ধন হইত | নব ন্ুর্প সাজাইফ! প্রত্যহ রাখিত ॥ 
সন্ধ্যা পরে লক্ষ শিবা উপস্থিত | শ্রত্যেকেতে আলাহিদ! খাষু 


পরিমিত || 
মব্ব রাত্র বাটীমধ্যে থাকিত শুইয়া । প্রাতেতে মঙ্গলধ্বনি সকলে 
করিয়া ॥ 
অরণ্যে যাইত চপি দিবা আগমনে । পুনঃসন্ধ্যাকালে পৌছে খাইতে 
সেখানে | 


১ এই মন্দিরটি সম্বন্ধেই ডেভিড. ম্যাকৃকাঁচন তার 'টেম্পলম্‌ অফ 
ক্যালকাটা" প্রবন্ধে বলেছেন--'2006061 10156 ০0721012019 25 
01086 01 139110251০1 91715 26 0১51 29212 90০5৮, 00 00০ 
012100707 098.৫...710702 060017161706830165 37% 05 31 2০6 220 
০9171110055 2. 109.9515 1/78521% 50106 5০ ০26 17151) সাহেব আরও 
বলেছেন মন্দিরের পুরণৌ। ফলকে নির্মাণ তারিখ ১৮৫৪ সাল । নৃতনে ১৬৫৪ ()। 


২০৬ 


এইরূপ নিত্য হয় শিবাবলি ব্রত। কিবা ধন্ম ছিল ভার কহিব বা কত ॥ 


গাভিশাল! যাইতেন প্রত্যহ আপনি । পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দেব স্থান 
যিনিং ॥ 


শর্করা পানীয় করে গাভীগণ পান। সেবক গাভীর কাছে সদা! বর্তমান ॥ 
শিব বিগ্র যত দেব নিত্য সেবা হয়। আপনি থাকেন নিত্য সেসব 
আলয় ॥ 
নিত্য সেবা পরে হয় ব্রাহ্ষণ ভোজন। ততপরে হইত অন্তঃপুরেতে 
গমন ॥ 

ছিলেন জননী তার বৃদ্ধা অতিশয় । যেন অন্নপূর্ণা মৃত্তি সব ধণ্মনয় ॥ 
মাতার পাদক জঙ্গ করিতেন পান। মাপন আহার পরে করেন মহান্‌ ॥ 
কম্মগুণে ধন যি হইল প্রমাণ । নাম ধাম পুণ্য যশ ঘোষে শানে স্থান ॥ 


ভাটপাড়া দেবতুল্য গুরুর বাখান। ধন্ম ভক্তি শুনি তিনি আসি 
অধিষ্ঠান ॥। 
বিশ্বত্রাতা জন্য নাঁম বিশ্বনাথ তার। ও৩র্কের বাগীশ তাহে নামে 
অলঙ্কার ॥ 
প্রথমে পরীক্ষা করি ধন্মে পুণে নাঁহ । প্রসন্ন হইয়। মন্ত্র দেন মহামতি ॥ 
ভাঢপাড়া দেবগণে শুদ্র শিদ্য নাই। ভক্তি দেখি বিচলিত হলেন 


গৌসাই ॥ 
তাঞ্জিতে এমত ভক্ত পাঁহ ম্মরে মন। তাহে নে পুরুষ মহা বন্দেন 
চরণ ॥ (পৃষ্ঠা ৩) 


প্রসন্ন হইয়া তবে শিষ্য কন তারে। আশীব্বন নিশ্মরিল মুখেতে সত্বরে ॥ 
চিরবধি তৰ পুণ্য ঘুষিবে সংসারে । নির্ণাম নাহিক হবে জগত ভিতরে ॥ 
ধন্মের সংসার তব প্রকৃত হইবে । তব বংশে অধম্মেরি বুদ্ধি না রহিবে | 
দু্ষম্মি পাপি যে হবে ভোমাস বংশেতে। শিঘ্র তার বংশলোপ 

হইবে কালেতে ॥ 


ইথে কিছু মনছু'খ কভু না করিবে। পাপিরে রাখিলে বৃদ্ধি পাপের 
হইবে ॥ 


২ ঘিনি__জ্িনি (জু করিয়।) 


২০৭ 


তাহাতে পুণ্যের বংশ খ্যাত নাহি হয়। পাঁপি যত শিশ্র ক্ষয় উত্তম 
নিশ্চয় || 
শুনিয়৷ গুরুর কথ! ভাবিত অন্তর। কৃতাঞ্জলি পুটে জিজ্ঞাসিলেন সত্বর ॥ 
কহিলেন বংশে মম পাপস্পর্শ হৈলে। অবশ্য হইবে তার বংশ লোপ 
কালে ।। 
কিন্তূ এক কথা এবে করি নিবেদন । ক্রমে কলি বুদ্ধি হয় জানে সর্ববজন ॥ 
পাপে মুগ্ধ প্রায় হৈবে যত জন্মে নর। গুরুদেব হৈবে কিসে বংশ রক্ষা 
মোর ।। 
পাঁপকন্ম্ে দেব যদি বংশ নাশ পায়। নির্ণাম হইব আমি কি হবে 
উপায় ॥ 

সন্তুষ্ট লেন গুরু শুনিয়া বচন। আশ্বাস দিলেন তারে সহাস্ত বদন ॥ 
আশীষ করিনু এবে ওহে নন্দরাম। কোন কালে তুমি নাহি হইবে 
নির্ণাম | 
ক্ষণমাত্র ধর্মশোৌপ তোনার সংসারে । ক্ভু নাহি হৈকেেইহা জানিহ 
অন্তরে ॥ 

সর্ববকাঁলে কোন জন ধন্মে কম্মে রত । জন্মিবে "তামার বংশে জানিহ 

নিশ্িত।! লেনজী আশীষ লব্ধে জয়ন্তীর মন। গুরু ধ্যান গুরু জ্ঞান 
গুরু আকিঞিন ॥” 


“অথ সেনজীর মাতার জলসংস্রান্তি ব্রত পালন মানসে 
দ্বাদশ সরোবর খনন ও স্বপ্লের মাহাত্ম্য | 
অপর শুনহ বার্তা ধন্মণনিষ্ট জন। পুণ্য মাহা বৈশাখের দিন আগমন ॥ 
বৃন্ধমীতা মন ইচ্ছা ব্রতের পালন। জলসংক্রাস্তির ব্রত জানে সাধারণ || 
সেই দিনাবধি গণ্য এক বর্ষ রয়। ব্রতের পালন কর। হইল নিশ্চয় | 
মাতা পুত্রে হইলেক কথোপকথন। আবশ্যক দ্রব্য আদি লিখেন 
তখন ॥ 


২০৮ 


হইবে দ্বাদশ কুস্ত বারী পূর্ণ দান। যে রূপ হইবে কুস্ত শাস্ত্রের প্রমাণ। 
এইমাত্র শানে সবে ব্রতের বিধান । স্বর্ণ রূপ্য পিত্তল কি মৃত্তিক গঠন | 
মাত। কন শুন পুত্র হইবে দিবারে। ধাতু কি মৃত্তিক। কুস্ত ক্ষমত৷ 


বিচারে ॥ 

মাতৃ কথা শুনি যান বাহির মণ্ডল। ডাকি পুরোহিত সভ্য দ্িজ যে 

সকল | ( পৃষ্ঠা ৪) 

জিজ্ঞানা করেন তবে সেন মহাশয়। ধাতু কুস্ত হৈতে শ্রেষ্ঠ দান কিবা 
হয় 


্রাঙ্মাণ মণ্ডলী শুনি চমৎকৃত হন। ন্বর্ণকুত্ত হৈতে শ্রেষ্ঠ দানে দেখ মন ॥ 

কেহ হেন শ্রশ্র কোন কালে শাহ কয়। বৃথা তত্ব ভিজ্ঞাসেন সেন 

মহাশয়॥ 

ভাখিয়া চিন্তিয়া তারা [দলেন উত্তর। দ্বাদশ কুস্তের দান করিনু 

গোর ॥ 

্র্ণ কুস্ত হৈতে শ্রেষ্ঠ যদি হে মনন। পুদ্ধরিণী কিন্বা' কূপ করাহ খনন ॥ 

জানিহ দ্বাদশ 'তাহা। হৈবে গণনায়। স্থানে স্থানে জল কষ্ট হইবে যথায় ॥ 

কাছিয়া কাহুযা স্থান হৈবে নিরুপিত। তবেসে পালন ব্রত হয় 

যথোচিত ॥ 

শুনিয়। 1০5 সতি পৃকম প্রধান। একবধ কাঁলমাত্র মধ্যে ব্যবধান ॥ 

এত পুক্কাগনা শিম্ব হহবে কেমনে | একস্থানে নহে পুনঃ হেবে স্থানে ২॥ 
জল কঃ বন স্থান হইবার নয়। মাতার উৎসর্গ জন্ত যাইবাগে হয় ॥ 


পু্কাগণী হৈবে পব দূর দেশান্তরে। ব্রতাদনে ক রূপেতে পারে 
হইবারে ॥ 


ব্রতের পালনে উৎসর্গ এককালে । সর্ব জলাশয় হৈবে বিধিমতে বলে ॥ 
বিষম সস্তা শুনি হৃদয়ে চিন্তিগ" . সে মহাপুরুষ তবে নিজ্ঞনে বাসয়া ॥ 
ছাড়েন পাঁহার নিদ্রা চিন্তেন উপায়। কেবল গুরুর ধ্যান বসিয়া তথায় ॥ 
+র্বব কন্ম সিদ্ধ হয় গুরু সেবা বলে। ভঙ্ বিনা গুরু মন্ম না জানে 

সকলে ॥ 


২০৪ 


তিন দিন তিন রাত্রি বসি যোগাসনে। কিরুপে কামন৷ পূর্ণ ধ্যান 


চিন্তামনে ॥ 
বলি বসি নিদ্রা যান সেই চিন্তা সার। 1ৎ হইল তার চিন্তার 


ডিদ্ধার ॥ 

জপ স্থান নিশিযোগে পূর্ণ গুরুময়। আপন! আপনি হন প্রফুল্ল হৃদয় ॥ 
আরো হয় সুঘটন। অল্প নিদ্রাকালে । স্বপনে দেখেন যেন কেহ তারে 
বলে॥ 

অভীষ্ঠ ঠাকুর রূপ সম্মুখে বসিয়া । আরম্ভ করেন কথ! বহু আশ্বাসিয়া ॥ 


উদযোগ করহ পুণ্য কম্ম একভাবে । সময়ে ইচ্ডানুরূপ সম্পূর্ণ হইবে ॥ 
এককালে সব্ব মরোবরের উৎসর্গ! চিন্তাকি করহ তাহা কর মন সুখে ॥ 
এক কিন্বা তুই কর দীর্ঘ সরোবর । দেবের প্রতিষ্ঠ1! তটে করিহা সত্র ॥ 
সর্ব সরোবর জল আনি এক স্থান । উৎসর্গ সলিল সর্বব একত্রে প্রমাণ ॥ 
এক দীর্ঘ সরোবর তটেতে বলিয়া । যথা পূর্বের টা আছেত হইয়া ॥ 
ব্রত দিনে জল্দান করাও পেখানে | সময় পাইলে মাত! ছাদে অন্স্থানে ॥ 
এইরূপে ব্রতকাল মধ্যে ফ্ত হয়। করুন উ ্ট য্ পারেন নিশ্চয় ॥ 
ব্রু্ুর পালন ইথে সম্পূর্ণ হইবে । পশ্চাৎ সময়ে যাঁরা তাংর করাইবে ॥ 

( পৃষ্ঠা ৫) 
রব পুক্ষরণী তটে গিয়া অতঃপরে। প্রত্যেক উৎসর্গ হবে কত দিনান্তরে।॥ 
এই যে নিয়ম শুনি স্থির করি মন। আর্স্ত করহু এবে উদ্যাগ খনন ॥ 
বর্ধ মধা মনোভীষ্ট সফল হুইবে | সর্ধ্ব পুষ্ষরিণী ফাঙ্গ হইতে পাহিবে ॥ 
স্বপ্ন দেখি মহ্ানন্দ হলেন মনেতে । সত্যধর্ম ফল ৪৪ কলি যুগেতে ॥ 
শিক্ষা লই সর্বৰ নর ছল কর বৃথা । কলিধুগে ধন্ম না পামরের কথ || 
সর্বকাঁলে ধাম্মিকের হইবেক জয় । পরীক্ষ। কারক মাত্র কলি মক্রাশয় | 

( পুষ্ঠ। ৬ 

সী সঃ স সাঁ 


কিঞিৎ কহিনু কলি ধন্্র বিবরণ। সেনজীর কথ! কহি করহ শবণ ॥ 

গুরুর প্রসারে মনে সম্তোব জন্মিল!। পর্যটন যাত্রা জন্য উদ্যোগ 
হইলা ॥ 

মহ! পুণ্য সেনজীর প্রচার জগতে । জয়ন্তী কিঞ্চিৎ বর্ণে রচি পয়ারেতে ॥ 


২১০ 


“তথ এলোবারাশত ইত্যাদি অষ্টুম জলাশয় । 

প্রথমে বন্দিয়া মাতার চরণ। জলকষ্ট স্থান করিবারে অন্বেষণ ॥ 

গাড়ি ঘোড়া নাহি ছিল ডুলি মাত্র সার। বহিত ধনাঢ্য লোকে দেশস্থ 

কাহার ॥ বহুবিধ লোক সঙ্গে হলেন বাহির। উত্তর দিকেতে যান 
স্বুদ্ধি নুধীর ॥ 

বাইতে যাইতে পৌছিলেন দেই স্থান। এলো! বারাশত বলি 
যাহার বাখান ॥ 

ঘর বাটা ৬থা কিছু না হিল প্রকাশ । নাহি দেখিলেন কোন মনুস্তের 


বাস ॥ 
দুইটি স্ত্রীলোক তথা যাইছে পথেতে । কোন্দল করয়ে দৌহে কলসি 
কক্ষেতে ॥ 

একজন কহে অন্তে জান্লান তোরে । অবিশ্বাসী হৈলি তুই নিজ 
ব্যবহারে ॥ 

বার জন্য যবে তুই হইলি সংশয়। মম কাছে বিংশ মালা তোর 
খণ হয় ॥ 

নাহার অধিক্ক হৈল কিছু না ভাবিলি। অগ্তাবধি মম বারি ফিরায়ে 
না দিলি ॥ 
নঙ্কটে পড়িল ধনে অন্য ছিল বলি। আঘাত করিতে আইসে দেয় 
গালাগালি ॥ 


ডুপি হৈতে নামিলেন মেন মহাশয় । কোন্দল কারণ শুনি মনেতে বিস্ময় ॥ 
জি্তাসেন মিষ্ট ভাষে তিনি উভয়েরে। হেন অকৌশল কেন অল্পবারি 
তরে।॥ 
কহিতে লাগিল তারে যেই দিল ধার। দীন যে দরিদ্র মোরা নিব্বাহি 
সংসার ॥ 
আমাদের জলকষ্ট হয়েছে প্রচুর। জলাশয় বাস হৈতে হয় বহুদূর ॥ 
এক ছই দিনান্তরে বাহির হইয়া । কুস্তে জল মোরা রাখি ঘরেতে 
আনিয়া ॥ 


২১১ 


শরীর পটুতা ভিন্ন আন! নাহি হয়। মোদের বিষম হয় জলের সঞ্চয় ॥ 
এমত অনেক দিন ঘটন! উদয়। বিংশমালা জলে বনু প্রাণ রক্ষা পায় ॥ 
শুনিয়া এ স্ত্রীলোক মুখে আশ্চর্য্য ভারতী । জলকষ্ট স্থান পেয়ে হুষ্ট 
মহামতি ॥ 
তথ হৈতে গ্রাম দেখি অনেক অন্তর। সে মহাপুরুষ ষান তাহার 
ভিতর ॥ 
( পুষ্ঠা ৭) 
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বনু সঙ্গেতে লইয়া । পুনঃ সেই কোন্দলের স্থাঁনেতে 
পৌছিয়া ॥ 
মধ্যপিত স্থান সেই জানিয়। প্রমাণ । স্ুস্থির হইল সেই জলাশয় স্থান ॥ 
পত্রলিখিক্নে তবে বর্ধমান ভুপে। পেলেন ভূমির পাটা যথা বিধিরূপে ॥ 
তথা বনু ভূমি যদি হইল আয়ত্ব । 'আপন অভীষ্ট কন্মে হলেন প্রবৃত্ত ॥ 
অবস্থান হয় তথা পরম আহ্লাদ । কিয়দংশ সেই ভূমি করেন আবাদ ॥ 
বহুবিধ দ্বিজগণ পরিবার পনে। আপন ব্যয়েতে বাস করান প্লেখানে ॥ 
রোপেন অশ্ব বৃক্ষ যথা প্রকরণ। প্রতিষ্ঠা তাহার তলে দেব পঞ্চানন ॥ 
আবাস করিয়া স্থির নিত্য যে পুজার। পালামতে ছিজে দিয়া পূজনের 
ভার ॥ 
পঞ্চানন সমুখেতে হয় পুক্ষরিণী। দীর্থল প্রমীণ লোকে বাগঞ্প্রাদাফিণী ॥ 
হইল বাইশ বিঘা জলকর স্থান। তার যোগ্য পাড় হয় বুঝহ প্রমাণ ॥ 
ছুরাঁবস্থা পুক্করিণী আছে বর্তমান । সেন পুক্ষরিণি বলি খ্যাত সেই স্থান ॥ 
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী জিম্মা কার জলাশয়। পর্যটনে যান পুনঃ সেন মহাশয় ॥ 
জলকষ্ট মাত্র স্থান তার অন্বেষণ। ঈশ্বর পৌছান তারে যথা ছিল মন ॥ 
এলো বারাশত হৈতে পুর্বোস্তর কোণে । উপস্থিত হইলেন সাইমানা 
স্থানে । 
বহু জল কষ্ট তথা নকলে কহিল। দীর্ঘ জলাশয় তথ। খনন হইল ॥ 


পাশ পপ আস সপ উস 


৩ বাগতা--খবর। 


২১৭ 


হইল চবিবষ বিঘা! তার জলকর। পাহাভঃ তাহার উচ্চ বিস্তীর্ণ বিস্তার ॥ 
সগ্ঠাবধি দুরাবস্থা তাহা বর্তমান । কলসিভাঙ্গ' পুক্করিণী তাহার বাখান ॥ 
বড বড় মংস সেই জলাশয়ে আছে । কলপি ডুবায় যদি সলিলের মাঁঝে ॥ 
ঝাপট। মারিয়া মংল কলসি ভাঙ্গয় । বাঁরি জন্য জায় যারা মনেতে 
বিস্ময় ॥ আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে জলাশয়কুলে। তাহে না নামিয়া 

জল নালাকাটি তোলে ॥ অন্ত চারি জলাশয় না পাই উদ্দেশ । কোথায় 
খনন হয় নাহি জাঁনি দেশ ॥ দীর্ঘ গঙ্গা কুলোস্তব স্থানে উপস্থিত । 
সপ্ত জলাশয় হয় যেরূপ বিহিত ॥ সেনজী পৌছেন গিয়। গোপাল 
নগর। অষ্টম পুঙ্কর্ণি তথা হয় বৃহত্তর ॥ ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বাস 

মহাঁরম্য স্থান। অষ্ট জলাশয় তথা অপূর্বব বাখান॥ গোপাল নগর ধাম 
সকলে জানিত। সেনজীর পুরোহিত বাসগ্রাম খ্যাত ॥ 

হইল স্ত্রীলোক দ্বারা! উৎসর্গ নিশ্চিত। সেন বধু পুক্ষরিণী বলিয়া বিদিত ॥ 
অষ্টম পুক্ষণি হয় শুদ্ধ জলাশয়। শ্রবণ হয়েছে যথা জয়ন্তীচন্দ্র কয়॥” 


( পুষ্ঠা ৮) 


“অথ সেনজীর পঞ্চ অবধোৌতিক মুদ্রায় লক্মমী পুজ। 
বিবরণ ও একা দশ জলা সম্পুর্ণ 

যখন অষ্টম বারি ধারিণী হইল । গ্রাহস্থিক লক্ষ্মী পূজা মনেতে পড়িল ॥ 
ভাত্রমাহা সন্গিকট হয় উপস্থিত। বাটীতে পৌছেন তিনি অতি 
তরান্বিত ॥ 
দৈব প্রাপ্য লম্ম্ী ছিল অপূর্ব মোহর। গণনায় পঞ্চমুদ্রা কৌটার 
ভিতর ॥ 

পঞ্চ যে ভৌতিক আত্ম। সে পাচ স্বরূপ । জীবন সংহার নাহি বড় 
অপরূপ ॥ যেই ব্যক্তি এই পঞ্চ লভিতে পারিল। শমণ ভবন সেই 
নিশ্চিত ত্যজিল ॥ 


৪ পাহাড়--পার--তীর 


২১৩ 


হেন পঞ্চ রত্ব পাঁন সেন নন্দরাম। ধর্মের আধার তার চরণে প্রণাম ॥ 
সাধারণ পুণ্য নহে এরত্ব লভিতে। সর্বদা রাঁখেন তাহা আহ্কিক 
ঘঠ্েতে ॥ 
দেয়াল ঘরের সেই অগ্ঠাবধি আছে । এক পার্থ পুরাতন বাটীতে 
রহিছে ॥ 
কলিতে এ মহারত্ব যারে অধিষ্ঠান। নির্াম নাহিক হয় নাম বর্তমান ॥ 
অচল এশ্বর্া থাকে পরম ভাগ্যেতে। বংশ তর সদাকাল থাকয়ে 
সুখেতে ॥ 
পঞ্চ অবধোতিক মুদ্রা এরূপ গঠন। ভিন্ন ভিন্ন কালে অবতার নারায়ণ ॥ 
তাহার প্রত্যেক শুক্তি প্রত্যেক মুদ্রাতে। দেখিবে সকলে তাঁর একই 
পৃষ্ঠাতে ॥ 
মৎস কৃল্ম জান সবে নুসিংহ বরাহ। রামচন্দ্র এই পঞ্চ অবতার 
দেহ ॥ 


অন্য পুষ্ঠে মুদ্রাঙ্কত থাকেসে মুদ্রার। প্রথম চারিতে মাত্র মায়ার 


আকার ॥ 

পঞ্চমেত* দষ্টি হৈবে মানব দেহেতে । প্রকাশ লক্ষমীর পে শীতা 
| আকারেতে ॥ 

আদ্য চারি অবতার যোগতত্বঙ্কান। সাধারণে বুঝে কিসে নকলি 
অভ্ঞান ॥ 


এই জন্য নারায়ন রামরূপ ধরে। প্রকাশ সংমারে হয়ে মানব আকারে ॥ 
লক্ষ্মী ভূমগুলে হন অবতার। জনক রাজার কন্যা সীতার প্রচার ॥ 
আজম বিল্মরণ হয়ে মানবের মত । মানবের সঙ্গে হয়ে জগতে মিশ্রিত ॥ 
সময়ে কন্ম ধর্ম দেখাইয়া । তাহাতে বিশ্বান মনে সবে জল্সাইয়া ॥ 
শ্রী নবমী ব্রত আছ্ভ লক্ষ্মী গুজা। প্রচার হইল নরে পৃজে সর্ব 
প্রজা ॥ 
মাহাত্ম্য লক্ষ্মীর পুজা কাহনু কিঞ্চিৎ । সব্ব্ব ঘরে প্রথা আছে নহে 
অবিদিত ॥ 


২১৯৪ 


ভাদ্রমাসে লক্ষ্মী পৃজ। হয় সমাপন । চারি জলাশয় বাকি করিতে খনন ॥ 
বিবেচিয়া মন মধ্যে করেন সুস্থির। নিজ পুরে হেল নহে যুক্তির 


বাহির ॥ 
ব্রাহ্মণের ব্যবহার ছৈলে জলাশয় । শান্তর হইবেক অবশ্য নিশ্চয় ॥ 
( পৃষ্ঠা ৯) 
শিবস্থান মন্দিরের দক্ষিণ দিকেতে। বিগ্র বাটা পুর্ববে অংশে বহু 
অদূরেতে ॥ 


রাশলীলা জন্চ বিগ্র দেবের কারন । তথায় হইল নব পুষ্ার্ণ খনন ॥ 
শিবাবলি বাটী মধ্যে দশ জলাশয় । উত্তর পশ্চিম কোণে একাদশ হয় । 
তাহার পুণ্যের কথা বার্ণতে অপার । জয়ন্তী প্রকাশ করে ভিয়া 

পরার ॥” 


“অথ লেনজীর প্রতি ভগবতীর স্ব ও 
শনি হৈতে রক্ষা । 

একাদশ হেল তবে একমাত্র রয়। শারদীয় পুজা কাল উপস্থিত হ%। 
চঞ্চলা যে লক্ষ্মামাতা শাস্ত্রে বান! যায়। ধান্মিকে দেখান ত্রাস ধন্ম 
হা পরীক্ষায় ॥ 
পতিত শনির গ্রহ উপ্ত মহা সেনে। কত অনঙ্গল ঘটে শুন সর্বব জনে ॥। 
বাকী এক পুষ্ষাঁণী মাত্র কাটিৰারে। শনির মায়াতে পুর্ণ নারে 
নান হইবারে ॥ 
বহু বিভীষিকা দেখি সকলে সংশয়। সে পুরুষে স্থিত তবু স্থির 
বুদ্ধিময় ॥ 
শারদীয় পুজা কালে প্রতিমা হইল! ব্রিচুড়া শোভিত উধে' প্রকাশ 
রহিল ॥ 
বষ্টী কল্প প্রতিমার হইল যে দিনে। সে রাত্রি পুরুষ মহ! দেখেন 
্বপনে ॥ 


২৯৫ 


ভগবতী অধিষ্ঠান তার শিরোপরে। বাংনল্য ভাবেতে কথা কহেন 


তাহারে ॥ 

হইল শনির কোপ হও সাবধান। ক্রটিলেষ* হৈলে শনি হৈবে 
অধিষ্ঠান ॥ 

প্রতিমা দেখিতে আসিবেক যত জন। পুজার মণ্ডল দেখি বড় 
স্ুশোভন ॥ 

প্রতিমা! দেখিতে মন না হবে কাহার । পুজা বাটী দেখিবেক অনি 
চমতকার ॥ 

এই ছিদ্রে শনি কোপে আশঙ্ঘা পড়িতে । উচিত হইল তব সাবধান 
হৈতে ॥ 

সে মহাপুরুষ তবে জাগিয়া উঠিয়া । বৃহৎ পুজার বাটী বঝস্ত্রতে 
ঘেরিয়া ॥ 

সর্বব সুশৌভন করিলেন আচছাদন। দেবী প্রতিমৃত্তি মাত্র রহে 
,সন্দর্শন ॥ 

বুদ্ধির কৌশল তার কহিব বা কত। জয়ন্তী বর্ণন করে যথ৷ সাধ্যমত ॥৮ 
(পৃষ্ঠা! ১০) 


“অথ সেনজীর শনির প্রবেশ । 

হইল সপ্তমী পুজা ষথ! বিধিমতে । বলির ব্যাঘাত, ঘটে শনির 
খেলাতে ॥ 

মসিবর্ণ ছাগ ছিল বলির কারণ। শনির আবাস দিব্য জানে সব্র্ব জন | 
ছিদ্র প্রত্যক্ষেন মাত্র শনি মহাশয় । পাইলে আপন লীলা পুর্ণ সমুদয় ॥ 
উৎগগ করিল ছাগ বলি দিব তবে। দৈবাৎ সেনজী যান ভিতর 
মন্দিরে ॥ 

খর্পরের পাত্র কেহ তথা ন আনিল। এই ক্ষুত্র ভ্রমমাত্র সকলে ঘটিল॥ 


৫ ক্রুটিলেষ- _সামান্ত একটু অপরাধ 


২১৬ 


শনির আবিষ্ট হয়ে সে ছাগ রূপেতে। দৌড়িয়! পৌছিল দেনজীর ' 
নিকটেতে ॥ 

কাপিতে, তার ক্রোড়েতে উঠিল। প্রাণীহত্যা পাপ জ্ঞানে দয়! 
উপজিল ॥ 

যতনে সেনজী তারে রাখিয়া ক্রোড়েতে। আজ্ঞা দেন সেবকেরে 
তাহারে পোষিতে ॥ 

প্রাণি বলি দান ক্ষান্ত হয় তদবধি। পুজাঁয় ফলের বলি হয় নিরবধি ॥ 
শনি যে আবিষ্ট ছিল সেই সে দেহেতে । সেনজীর কিছু জ্ঞান না উঠে 


মনেতে ॥ 
পরম সাদরে শনি রহে আবাসেতে | হানি না করিতে পারে তাহার 
ধন্মেতে ॥ 
শানর মাহাত্ম্য কভু নাহি হয় আন। অবশ্ট অস্থি করেন শাস্ত্রের 
প্রমাণ ॥ 


বহু ক্লেশ নাহি দেন যাহাঁরে সদয়। বহু ছুঃখ দত্তাবটে হইলে নির্দিয় ॥ 
এতাবৎ কথ! শুনি উঠে সম্ভাবনা । শাক্ত কি বৈষ্ণব তিনি তাহার 


ভাবনা ॥ 

শিবাবলি ব্রত ছিল আর বলিদান। লেনজী ছিলেন শাক্ত ইহাতে 
প্রমাণ ॥ 

বিগ্রাদ্ির রাশলীলা হইত বাটাতে। তজ্জন্য বৈষ্ণব বোধে কহে 
অনেকেতে ॥ 

কলত ছিলেন তিনি শাক্ত যে প্রধান । যথার্থ এবাক্য বটে তাহে নাতি 
আন ॥ 

শাক্তের বাটীতে বিগ্র স্থাপন রহিবে। শাস্ত্র ভিন্ন যুক্তি নহে সকলে 
জানিবে॥ 

কালামন্ত্রে উপাসক তিনি পুণ্যশালী। অগ্ভাবধি বংশাবলি সেরূপ 
প্রণালি ॥ 


অল্পে রবিসুন্ত আরস্তেন হানি। অদ্ভুত শনির লীল। অপূর্ব বাখানি ॥ 


২১৭ 
ক---১৪ 


গাভীগণ হাম্বারব ছাড়ে গাভীশালে। মাহারেতে তৃপ্ত নয় বিপাক 
কপালে ॥ 

সে মহা পুরুষ ক্রমে হন বন্ধুহীন। ব্যাঘাৎ সকল কন্মে বুঝেন 
প্রবীন ॥ 

বিপদ ঘটন! চিহ্ন দেখেন স্বপনে । কম্পে কলেরব সদা ত্রাস উঠে 
মনে ॥ 

অল্পদিন এই রূপ ভাবেতে কাটিল। শুনহ শনির কন্ম কিরূপ 
, ঘটিল ॥ 

সম্পত্তি বিনাশ আর ধন হৈবে ক্ষয়। সঙ্কটে ফেলেন তারে শ'ন 
্‌ মহাশয় ॥ [পৃষ্ঠা-১১] 

কোথা হৈতে মহারাষ্ট্র জাতীয় বিশেষ। দোর্দগু প্রতাপশালী বাস 


পূর্বব দেশ ॥ 

দঙ্গল বীধিয়া এক অধ্যক্ষ লইয়া । লুট করে দেশে দেশে নেয় 
অয় ॥ 

আসি উপস্থিত হয় গোবিন্দপুরেতে । তন্নিকটে স্ৃতানুটি পারিল 
জানিতে ॥ 


বড় অন্টালিক। তথা বড় দের্বায়তন ৷ শুনিল তথায় বাস মনুষ্য প্রপান ॥ 
শক্তি স্থির করে তার! দিন চারি পরে । আক্রমণ লুট করি নন্দরাম 
পরে ॥ 

দেশেতে ধনাঢ্য কেহ না ছিল তখন । রক্ষা হইবেন কিসে সংশয় 
জীলন ॥ 

চারি পুত্র সহ নিজে কম্পবান্‌ কায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু না পান 
উপায় ॥ 

আত্ম আর পরিবার প্রাণ রক্ষা সার। সম্পত্তি ধনের রক্ষা না করি 
বিচার ॥ 

বিপদ আশঙ্ক! হয় নিকটে থাকিতে । আপন বংশের প্রাণ সংশয় 
জ্ঞানেতে ॥ 


২১৮ 


কিন্মতীয়, দ্রব্য যাহা বৃহৎ আকাঁর। বাটীতে প্রোথীত রাখ। করেন 
বিচার॥ 

বর্ণ রূপ্য মুদ্রা আদি যত অলঙ্কার। সঙ্গেতে লয়েন সবে যে ছিল 
যাহার ॥ 

স্থতানুটি গ্রামবানী আর যত জনে। পলাইয়া গেছে সবে দস্তা 
আগমনে ॥ 

খনন করির! বাটী লব্ব স্থানে স্থান। দ্রব্যাদি প্রোথীত রাখিছেন 
পুণ্যবান॥ 

হেনকালে হয় এক অপুবব গটনা। জয়ন্তী বর্ণন করে শুন পুণ্/জনা ॥ 


“অথ জেনজীর বাটীতে লক্ষ্মীর আগমন ও স্থিতি 


এক বৃদ্ধা! উপস্থিত বাটার ভিতর। দেখিয়া স্ত্রীলোক বর্গ সভয় অস্ত” ॥ 
যষ্টি হাতে শিরে ভেবু অঙ্গে পাকা বেশ। পরিচ্ছন্ন দেবরপা এ 


শুভ্ররে* ॥ 
সেনজী দবারিরে কন “ক্রাধিত অন্তবে। কেমনে আইল বুদ্ধ বাটন 
ভিতনে। 

ধ্রপাল বুল প্রহ় পিন নংজানি। দ্বার পথ দিয়া কেহ নাঁজায় 
এখনি ॥ 

শ্রনয়া মান্ডধা কথা হল হুমকি । স্ত্রীলোকের জিজ্ঞাসেন যাইয়। 
দ্বার, & 

কে আপনি আাইলেন হঠাৎ এখানে! কোথা হেতে আগমন 'কিব। 
ইচ্ছা মান | 

স্ত্রীলোক উত্তর দেন সেনজীর প্রতি । কিসেবুব্স্ত'আছ কহ অন 
ভারতি ॥& 


জপ? পপিাশপিশপশী শনি তত পোল পস্পাস্পিস্পপশিসিা 


৬ কিশ্মভীয়_দা যুল্যবান [ কিমত, আরবী শব্দ এ 


পূর্ণিমার তিথি অদ্য মোর উপবাদ। শ্রান্ত হইলাম পথে রৌদ্রের 
প্রকাশ ॥ 

দেখিলাম অট্রালিক। পরম সুন্দর । বিশ্রাম করিব হেথ! হরিষ অস্তর ॥ 
কলা প্রাতে পুণিমীর করিব পালন । ইচ্ছামতে কিয়দ্দিন থাকিতে মনন ॥ 
শ্টনিয়া স্লীলোক বাক্য সেন মহাশয়। উত্তর দিলেন কিন্তু মনেতে 
সভয় ॥ 

খ্যাহবর্গী দন্থুগণ লুটিবেক বাটী। অন্ত হেথা! হৈতে মোবা সবে যাব 
উঠি ॥ 

এক প্রাণি না রহিবে দুর্গম স্থানেতে। এসব সম্পত্তি ত্যাগ করি 
সকলেতে ॥ 

যে কেন নিম দেশ থাকে স্থানাজ্তারে। নির্তনে থাকিব তথা প্রাণ 
রক্ষা! কারে ॥ 

এই দন্্যগণ যথা নারে যাইবারে | রহিব এমত্ স্থানে হরিষ অগ্রে ॥ 
এখানে আদিতে যাছে আর নাহি হয়। তথাঁর ব্যবস্থা হেন করিব 


7 নিশয় ॥ 

লক্ষ্মীমাতা বৃদ্ধারপা লাহিক সন্দেহ । বুঝেন মেনজীনাত্র নাহি বুঝে 
কেহ ॥। 

কহিলেন বৃদ্ধমাতী শুন পুণ্যবাণ। যথা ইচ্ছা যাহ মোরে হেতা দিয়া 
স্থান ॥ 


আমার পারণ তরে রাখ উপহার | এস্থান ত্যজিতে তবে করহ বিচার ॥ 
পুনঃ না আইস ফি্রি তুমি ষত দিনে । তত দ্রিন অবস্থিতি করিব 
এখানে ॥ 

সেনজী বলেন মাতা একোন ব্ধান। মোর বংশে কেত নাহি আসিবে 
এস্থান ॥ 

সলিলেন বুদ্ধমতা কেন ঈতরোল । '£সকল দেখিমাত্র শনির বিহেবাল | 
কম্মবশে এই স্থানে আসিতে হইবে । যাহা কহিলাম আমি নিশ্চয় 
জানিবে ॥ 


স্২০ 


রাখিয়া তাহার জন্য বহু উপহার। শুভ্র পৃঙ্গা ঘসে দেন শয়ন মাগার ॥ 
লক্ষ্মীর স্থাপন করি চলেন তখন। জয়ন্তী কহিচে করি পয়ারে রচন।।” 


“আথ দেনজীর ৬ রামেশ্বরের ত্বতি 
মন্দিরে তৎপরে গিয়া উপস্থিত হন। রামেশ্বরে গলবস্ত্রে করেন 
তবল | 
পারত্রীক প্রত্যাশাতে লিঙ্গের স্থাপন। হইবেন চিরস্থায়ী ছিল যে 
সনন। 


সেতুবন্ধ রামেশ্বর স্থান যে তুর্গম। সর্ব নর ষাইবারে না হয় সুশম ॥ 


নাপনার পুজা ধ্যান এখানে করিবে। ছূর্গম সংসার পাপে মোচন 
পাইবে || 


পশশীধাম সর্র্বনঞ্ধ বাইতে না পারে। এস্থানে পুজজনে মুক্তি পাইবে 
সত্বরে ॥ 
সে সকল ভম মোর বুবিন্থু এখন । অধম পামর নীচ আমি হেয় জন ।। 
এতাধিক কর্ম কর! পরম গবিবত। না বুঝিয়। করিয়াছি অতি 
অনুচিত ॥ 
হুরাশয় উঠে প্রভু ক্ষমা কন মোরে। প্রাণ ভয়ে যাই চলে লীখিয়! 
তোমারে ॥ 
এই চিন্ত। রহে প্রহ্ন যানে স্পশিবে: হিন্দু ধ্ম অনিশ্বাম সকলে 
করবে | 
জাগ্রত হইয়া রক্ষা! মন্দিরের দ্বার। যবন পৌছিলে যেন লাগে 
চমৎকার ॥ 
স্বর্ণ পৈত৷ রহে অর্ধচন্দ্র ধত্বময়। এই লোছে ভিতরেতে লাহ্কাবেং 
নিশ্চয় ॥ [পুষ্ট-১৩] 
স্ব্ণরূপ্য তৈঞ্জলদি যা কিছু পুজার। সাজাইয়া! রাখি যাই পাক্ষাতে 
তোমার | 

৭ সান্ধাবে__গ্রবেশ করিবে। 


স্্্২ 


যাহা জান করিও সে আমি কিবা । বিদায় জন্মের মত হইলাম আমি ॥ 
মন্দির হইতে তবে এলেন সত্বরে। জয়ন্তী আখ্যান তার করিছে পয়ীর 07 


“অথ সেন্জীর সোভাবাজার বাড়ী ত্যাগ । 


শিবের চরণ বন্দি ভাবিয়া অপার। কান্দিয়া ছাড়েন বাস স্হ 

পরিবার | 
তঘস্কর নিশাযোগে ভাবনা অপার । বনু কষ্টে সবব সহ হন গঙ্গাপার |! 
বাত্রি পর্য্যটন ক্লেশ সহ্য যে করিয়া । প্রাণ ভয় বহুদূরে যান পলাইয়া ॥ 
প্রভাত হইল তীরে নিশা! অবসান । পরিবার সহ এক স্থানে অবস্থান ॥ 
নিরানন্দ বনু ক্লেশ সকলি প্রমান । শ্রীজয়ন্তীচন্দ্র সেন কর্সিল বাখান ॥” 


“অথ জেনজীর বাটীতে দন্তের আক্রমণ 
ও মহাদেবের মাহাত্ম প্রকাশ 

এখানে ঘটিল যাহা শুন মন দিয়া। প্রভাতে দস্তেরা সেন পুরেতে 
পৌছিয়; ॥ 
কোথাকি সম্পত্তি আছে দেখেনে নিশ্চয় । মেন কোথা পলাইজ ।। 
শবাময় ॥ 
বাটীর মধ্যেতে জন প্রাণি না দেখিয়া । ভগ্ডারে বিবিধ ধন প্রাপ্ত ন! 
হইয়া 1 
সালখানা ভাঙ্গে গিয়া ক্রোধান্বিত হয়ে! তল্লাম করয়ে ধন 
সব্বজলাশয়ে .! 
স্ব ঘারে বেড়ীইতে দেখে এক বুড়ি। তাহারে ধাঁরয়া আনে সবে 
তাড়াতাড়ি ॥ 
বহধন নাহি পেয়ে ক্রোধিত হইল। অট্রালিক' ভাঙ্গিবারে আর্ত 
করিল 1 


৯৫১৬, 


বুড়িকে তাড়না করে বিবিধ প্রকারে। সঙ্গে লয়ে যাইতে কহে ধনের 
আগারে ॥ 

বুড়ি কহে অট্টালিকা ভাঙ্গিদে কি হবে। স্থান দেখাইয়া দ্রিব বন্ধন 
পাবে॥। 

প্রথমে মৃদ্তিকণ সব করহ খনন' অতঃপর কর সব কুপ অন্বেষণ ॥ 
বুড়ির কথায় সবে তাহাই করিল। স্বর্ণ রূপ্য তৈজনাদি অনেক 
পাইল ॥ 

তাহ! পেন দস্তুগণে জন্মিল আশ্বাস। মুদ্রা অলঙ্কার জন্য দেখায় 
তরাপ॥ 

অধম পামর পাপি দন্যুগণ ছিল। দেখাষ কাহারে ভ্রাস কিছু ন! 
বুঝিল ॥ 

খননে সম্পন্ত কুপে যথেষ্ট পাইয়া । তুষ্ট হৈয় যদি তাঁরা যাইত 
চলিয়া ॥ 

বিপদে পতিত কভু না হৈত সেখানে । লভ্য করি অনায়াসে যাইত 
অন্থস্থানে ॥ 

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু জানয়ে নকলে । ছুষ্টত৷ প্রযুক্ত পড়ে তার 
কোপানলে ॥ [পুষ্টা-১৪] 

সব্ব দন্থ্য একভাবে যুক্তি করে সার। না যাইব বিন প্রান্তে ধন 
অলঙ্কার ॥ 

বুদ্ধা কহিলেন তবে করি প্রকাশিত। স্থান কহি কিন্তু নাহি জানি 
হিতাহিত ॥ 

মন্দির ভিতর আছে ধন অলঙ্কার। শিবমাথে বু মূল্য অর্ধচন্দ্রাকার ॥ 
বহু ধনে তার দ্বার রুদ্ধ নাহি থাকে । জাগ্রত দেবতাস্থিত জানে সর্ব 
লোকে ॥ 


তোমাদের দেখিতেছি জাতিতে যবন” । কিরূপে মন্দিরে সবে করিবে 
গমন ॥ 


৮ বীর কিন্ত বন ছিল ন1। 


২৩ 


সেই সব ধন প্রাতে না দেখি বিহিত। বুঝিয়া করহ কণ্ম যে হয় উচিত ॥ 
নামানি দেবতা! জ্ঞান শিলামাত্র সার। এক চাপে উঠে গিয়া মন্দিরের 


দ্বার ॥ 

কপাট সংস্থ্ট ছিল খুলিবা মাত্রেতে। ভিতরে জ্বলস্ত আগ্ পাইল 
দোখতে ॥ 

দ্বার খুলিবাতে সেই অগ্নি নিঃম্বরিল। সম্মুখে যাহারা ছিল বদন 
পুড়িল ॥ 

জাগ্রত হিন্দুর দেব বুঝিয়া অন্তরে। তথা হৈতে 'পলায়ন করিল 
সত্বরে | 

ক্ষনমাত্র নাহি রহে পুরির ভিতরে । পুরে যাহ। প্রাপ্ত হয় লয়ে যায় 
ঘরে ॥ 

বৃদ্ধমাতা রহিলেন বাট়ীর ভিতরে। রামেশ্বর ব্রন্ধ রুদ্ধ রূপেতে 
মন্দিরে | 

কেহ দেশে নাহি নিত্য সেবা! নাহি হয় | মন্দির ভিতরে €ছেনআত্র 
তেজোময় !। 


জাগ্রত দেবতা বটে জ্ঞাত সর্বজন । জয়ন্তি পুস্তকে মাত্র করিল বর্ণন 1” 


“অথ জেনজীর হিজলি মোকামে অবন্ছিতি ও মাতার 
ব্রতপালনে দ্বাদশ জলাশয় খনন। 


ওখানে শুন্হ বার্তা সেনজীর কথা । উপস্থিত বহুদূরে গ্রাম নাহি যথা ॥ 
এখন সে স্থান খ্যাত হিজলি মোকাম |” অতি মন্দ বাহি বায়ু নহে 
বাস গ্রাম | 


পুরঃদর সেই স্থানে উদযোগী হইয়া। দূর দেশীস্তর হেতে সঞ্চয় 
করিয়া || 


৯ একবার খেলে হিজলীর পানি 
যমে মানুষে টানাটনি: সেকালের ছড়া। কলকাত] থেকে পালিয়ে চার্ণক 
এখানে আশ্রয় নেন। এবং তীর সৈম্তদল মড়কের মুখে পড়ে । 


২২৪ 


রাজ রাজী বহুবিধ ছুতার কানার। আবাদ করান তথা সহ পরিবার ॥ 
ব্রাঙ্ন পণ্ডিত কত আনায়ে সেখানে । বহু ব্যয়ে বাস করালেন 


সেই স্থানে ॥ 

তৎপরে আপন বাটী হইল নিন্মাণ। বৃহত্তর অট্রালিক হয় 
সমাধান ॥ 

একলা! করিতে বাস ত্রাস পেয়ে মনে । দীর্ঘগ্গা হৈতেসবে আনেন 
সেখানে ॥ 

জ্কাতি ষে কুটুম্ব তার বহুবিধ ছিল। তথায় আসিয়া বাস সকলে 
করিল ॥ 

নিরদ্েগে কত দিন কাল কাটি যায়। পালনে মাতার ব্রত চিন্তেন 
উপায় ॥ 

একাদশ পুক্ধরিণা হয়েছে খনন । একমাত্র বাকী রহে ব্রতের পালন ॥ 
পৃষ্টা-১৫1 


হিজলি মৌকাঁম ভূমি স্থির করি মন। করিলেন জলাশয় দ্বাদশ পুরণ ॥ 
অষ্ট বিঘা জলকর হয় পুক্ষরিণী। বনু উচ্চ পাড় সেই ঝ|রি প্রদায়িনী ॥ 
অগ্ভাবধি পুক্ষরিণী ভাল অবস্থায় । সেন পুক্ষরিণী সবে প্রসিদ্ধ তথায় ॥ 
হয়েছে তাহার তটে নিমক কাছারি। বংশে কেহ নাই জ্ঞানে 
রাজঅধিকারী ॥। 
দ্বাদশ পু্ষণি কাট? যদি পুর্ণ হয়। পাঁলনে মাতার ব্রত মনেতে উদয় ॥ 
একমাত্র পুষ্ষরিণী হইল তথায়। বাকী একাদশ দুরে থাকিল হেথায় ॥ 
ব্রতপূর্ণ জন্য পুনঃ আলিবারে হয়। লক্ষ্ীমাতা কথা তবে মনেতে 


পড়য় ॥ 
লক্মীমীত। যাত্রাকালে কহিলেন সার। রহিবেন বাটামধ্যে সে সোভ।- 
বাজার | 

তাহারে দেখিতে পুনঃ আর রামেশ্বরে । আপন মাতার ব্রত পালনের 
তরে।। 


ঠিজলির ঘরবাটী ত্যাজিতে মনন । সকলি শনির কন্ম জয়ুস্তী বচন ॥+ 
২২৫ 


“অথ দেন্জীর হিজলি বাটী পরিত্যাগ ও 
শোভাবাজারে পুনঃ আগমন। 

এলেন হিজলি হইতে ফেলিয়া সকল। সঙ্গে আনিলেনমাত্র পুক্ষরিণী 
জল ॥ 
অগ্ঠাবধি অট্টালিকা আছয়ে পতিত। নন্দরাম দেওয়ানের বাঁটী বলি 
খ্যাত || 
কিয়দংশে বাস তাহে জ্ঞাতিরা করিছে। বহুবিধ অংশ তার পতিত 
রহিছে ॥ 
মাতাকে করিয়া' সঙ্গে পুত্র পরিবার। উপস্থিত হইলেন 
এ মোভাবাজার ॥ 
হিজলি হইতে বাটী এলেন যখন । বৃদ্ধ! স্ত্রী তাহারে দেখা দিলেন 
্‌ ₹খন | 
কহিলেন শুন বস মার নাহি ভয়। তোমার শনির গ্রহ অল্প দিন 
বয় 
সংকন্মে ভ্রমণ এবে হইবে করিতে । মাতা লয়ে যা জলাশয় 
উৎসগেতে ॥ 
কিছু দিন তরে আমি হলেন বিদায় । পুনরায় অধিষ্ঠান হইব হেথায় ॥ 
এতবলি লক্ষ্মী মাতা হন অন্তর্ধান। ব্রতের পালনে রত হলেন মহান ॥ 
যেখানে যেখানে ছিল পুক্ষণি খনন । সব্ব জল এক পাত্রে বিধি মতে 
লন || 
যাত্রা করিলেন তবে ত্রতের পালনে । জয়ন্তী চন্দ্র মেন এবে 
পয়ারেতে ভণে ॥৮  [পুষ্ঠ।-১৬] 


"অথ সেনজীর মাতার ব্রভ পালনে বারাসতে দ্বাদশ পুক্ষনি উৎসর্গ 
ও রথ প্রতিষ্ঠা ও ব্রাজ্মণকে ভুমি ও বাটা দান। 


পুত্র পরিবার সবে রাখিয়া বাঁটীতে। মাতারে লইয়া যান 
এলো বারাসতে ॥ 


৬ 


পঞ্চানন তলা তথা অবস্থিতি করে। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী নব ডাকেন 
স্বরে ॥ 

বর্ষশেবে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে । পুষ্বপ্ি উৎসর্গ হয় ব্রতের পালনে ॥ 
তথায় থাকিয়া মাতা করিলেন মন। রথের প্রতিষ্ঠা করি সার্থক 
জীবন ॥ 

সে মহা পুরুষ তবে মাতৃ আজ্ঞা! শুনি। কাঁরিকরগণে তথা আনেন 
তখনি ॥ 

বহুবিধ কন্ম্নকারী কাধ্য আরম্তিল। অল্পদিন মধ্যে রথ প্রস্তুত হইল | 
দেখিলে সে রথ লোকে লীগে চমৎকাঁর। বছ উচ্চধবজ! তার বৃহ 
ব্যাপার ॥ 

রথ মধ্যে দেবস্থান বিবিধ প্রকাঁর। উচ্চ মন্দিরের তুল্য রথের আকার ॥ 
অগ্ঠাবধি আছে রথ জীর্ণ অবস্থায়। বাঁরাসত ধাঁমে যথা আছে জলাশয় ॥ 
হূল্যমূল্য ব্যয় হয় উভয় শিম্মাণে। লক্ষমুদ্রা প্রত্যেকেতে জর্ধর দেশে 
জানে ॥ 

কলিকাতা অট্টালিকা লক্ষ মুদ্রা ব্যয়। অলিক কিছুই নহে সর্ব্ব লোকে 
কয়॥ 

বিগ্রবাটী শিবা ব্রত বাটাতে নিশ্চয়! অন্ঠ এক লক্ষ মুদ্রা হইলেক 
ব্যয় 

হাটখোল। ঘটে আর গো অশ্ব আশ্রমে! আর লক্ষচুদ্রা যায় এইসব 
ধামে ॥ 

লক্ষ মুদ্রা ব্যয় পুনঃ পুক্ষণি দ্বাদশে। হিজলি বাটীতে লক্ষ জানিহ 
বিশেষে ॥ 

দেশ দেশান্তরে সর্ব পুক্কণি হওয়াতে । ব্রা্মণ মণ্ডলী বঙ্গবাঁস করাইতে | 
তাহাতে অনেক ব্যয় লোকেতে জানিল। একলক্ষ মুদ্র। গত তাহাতে 
হইল ॥ 

বাটার পুঁজারবাটী স্ুশোভন ছিল। আর লক্ষ মুদ্রা জান তীহাতে 
| লাগিল ॥ 


২২৭ 


শিববিগ্র তৈজপাদি যত্ব অলঙ্কার। সকলেতে ব্যয় হয় লক্ষ যে মুদ্রার ॥ 
ব্রতের পালনে যত ধর্ম প্রতিষ্ঠায়। লক্ষমুদ্রা ব্যয় হয় কারণ মাতার ॥ 
লক্ষ মুদ্রা অভ্যন্তরে করেন স্থাপন। গো ভূমি প্রদান মাতৃ শ্রাদ্ধের 


কারণ ॥ 
বৃহৎ কর্মেতি এই স্যয় করিয়া । বিবিধ সম্পত্তি তিনি স্থাপিত 
রাখিয়া ॥ 

এলোবারাসত সৈতে সর্বব স্থানে যান। যথা তথা হইলেক পুক্ষণি 
বাখান ॥ 

একে ২ সব মাতা করেন উৎসর্গ। বাটী আগমনে দেখা পরে 
জ্ঞাতিবর্গ | 

ব্রত বিধিনতে বাঁরি উৎসর্গ হইল। ব্রাহ্মণে ভোজন দান করিতে 
রহিল ॥ 

সশ্ব গাভীশাল বাটা মন্দির উত্তর। ইঠ্্রিট উত্তর আছ্য বাটার গোচর»। 
পৃষ্ঠা--১৭] 


মাত পুণ্যে মুখোগণে করিলেন দাঁন। বড় অট্টালিকা তাহা অদ্য 

বর্তমান ।। 
শিবা ত্রত বাটাছিল পশ্চিমে ভাহার। গোম্বামকে দান দেন করি 

সুবিচার ॥ 
তাহার পশ্চিমে বিস্ত আছিল ভখন। আশীষ বারক ধার চক্রবর্তীগণ | 
তাহাদের সেই বিস্ত করেন প্রদান। তখন উন্মন্ত দানে হলেন মহান্‌॥ 
বাটীর উত্তর অংশে অন্ত চক্রবন্তি। জমিদানে তাহাদের স্থির হয় বৃত্তি ॥ 
তাহার পশ্চিম বাঁটী পু্নি উত্তর। অন্ত গোম্বামীকে দান করেন 


সত্বর।। 
গোন্বামী বারির জন্থ চাঁন পুক্ষরিণী। ব্যবহার জন্য দেন সেনজী 
মেলানি ॥ 
ম'তৃব্রত পূর্ণ হয় এরূপ বিধানে । শ্রীজয়ন্তীচন্দর সেন মহাহলাদে 
ভণে | 


২২৮ 


“অথ সেনজীর পিতৃ দৌহিত্র ও চারি কমার বিবরণ। 
পিতার দৌহিত্র ছিলবাটীতে তাহার। আলাহিদা স্থান দিতে আজ্ঞ। 


যে মাতার ॥ 

মন্দির দক্ষিণে যেই বড় বাটী ছিলি। সেই বাটা তাহাকেও প্রদান 
হইল ॥ 

অগ্যাবধি সেই বাটী দেখি বর্তমান। ঘোষের বসত বাটী সকলে 
বাখান ॥ 


সেনজীর কন্যাছিল জানি চারি অন। সবার বিবাহ দেন হযে হৃষ্ট মন || 
প্রথম জামাতা বাটী হয়ে সেই স্থান। এখন শিমূল! বলি যাহার 


বাখান ॥ 

প্রসিদ্ধ মদন মিত্র তাহার দৌহিত্র । ধার বাটী রাপলীল1 বিখ্যাত 
বিচিত্র ॥ 

অগ্ভাবধি তার বশ আছে বর্তমান। সেনজী দৌহিত্র বংশ সর্বত্র 
বাখান ॥ 

দ্বিতীয় জানন। বাটা হইল তীাহার। এখন যে স্থান লোকে কহে 
বাগবাঁজার ॥ 

দিব্য অক্রালিক। করি দেন জানাতারে। অনেক সম্পর্তি দান দিলেন 
কঙ্তারে ॥ 

রামানন্দ বস্ত্র তার দৌহিত্র বিখ্যাত। খোনারামকান্ত বস্থু গুষ্ঠি বলি 
খাত ॥ 

তৃতীয় বিবাহ দেন জেলা ব্ধমান। অতি পুরাতন ঘর তাদের 
বাখান ॥ 

ঘোষ কুল বগি খ্যাত তাহারা সেদেশে । জমিদারগণ সবে জানিত 
বিশেষে | 

দৌহিত্র প্রপৌত্র অগ্ভতক বর্তমান। পিতান্বর ঘোষ নামে বড়ই 
সম্মান ॥ 


বড়ায় মজুমদার কুল ষে প্রধান। চতুর্থে বিবাহ তথা দিলেন মহান্‌ ॥ 


২২৯ 


দৌহিত্রের পৌত্র অগ্ভতক বর্তমান। রাঁজকষ্চ মজুমদার নামেতে 
বাখান ॥ 

দুর দেশান্তরে নবে হইলেক বান। জয়ন্তী বিশেষ করি করিল 
প্রকাঁশ॥” | পৃষ্ঠা--১৮] 


“অথ সেনজীকে ব্র্মণাপ ও তদ্বখে ভাহার ফল। 


এইরূপে ক কাল কাটাঁন সংসারে । শনির আবিষ্ট নাহি ঘুচয়ে 
সত্বরে | 

যদ্যপিও বহু ক্লেশ দাতা নাহি হন। ক্রমে ক্ষয় পায় তার ধন বন্ধুজন | 
এক দিন শুন যাহা ঘটিল তাহারে । বপিয়া ক্মাছেন তিনি বাহির 
আগারে ॥ 

এক বৃদ্ধ দ্বিদ আমি হন উপনীত । শিবের মন্দিরে হত্যা দেন 
আচন্বিত ॥ 

রক্তপীত্ত পীড়া যুক্ত ছিলেন ব্রান্মণ। করেণ পরেমীমা নাই নিকট মরণ ॥ 
তিন দিবারাত্রি দিঙ্গ রন অনাহার। সেনজীর মনে কষ্ট হইল অপার। 
আপন আহার নিত্র। সকল ত্য্জিয়া। তিনদিন মন্দিরেতে রহেন 
সিয়া।! 

ফলমূল াদি যত পানীয় লইঘ়্া। ব্রাঙ্গন পারণঃজন্য রণ নিরখিয়া ॥ 
তিন দিন পরে দ্বিজ্জ উঠিয়া সত্তর । সেনজীরে দেখি তথা হরিৰ 
অন্তুগে | 

প্রাণ রক! হবে মোর পীড়! উপশম। প্রতিকার প্রত্যাদেশ যুক্তি 
অনুপম ॥ 

সেনজী কহেন দ্বিজ আছ অনাহারে। তৃপ্ত হও কিছুমাত্র জলযোগ 
করে " 

ছিজকন পীড়া মামি দহিতে নাপারি। দোবধক্ষমি কপামোরে করুন 
শীঘ্র করি॥ 


২৩৪ 


অগ্রেতে পাদক জল দানদিন মোরে । পীড়াহৈতে সুক্তপ্রাপ্তি হইব 
সত্বরে | 

খুনিয়া দ্বিজের বাক্য সেন মহাশয় । কম্পিত হইয়া উঠে কলেবর ময় ॥ 
শু্র হয়ে ব্রাহ্মণেরে পদজল দাঁন। কোন শাস্ত্রে নাহি শুনি এমত 
বিধান ॥ 

অপরূপ প্রত্যাদেশ কভু নাহি শুনি। এমত কুকাধ্য দৈবাদেশ নাহি 
জানি। 

অন্বীকার হইবাতে সেই দ্বিজবর। লোহিত লোচন ক্রোধে কম্পে 
কলেবর ॥। 

অভিশাপ করিলেন মহা৷ কটু ভাষে। শুনিয়া সকল লোক কম্পবান 
ত্রাসে ॥ 

ব্রাহ্মন বলেন শুন ওহে শুদ্রনর। ধর্ম পুণ্যবলে তুমি শ্রেষ্ঠ ছিজবর ॥ 
হইল ভোমার মনে এই অহঙ্কার । ব্রহ্গশাপে সবংশেতে যাবে 
ছারখার | 

এই কটু বাক্য দ্বিজ কহিবামাত্রেতে। বাক্য রোধ হয় তার এক 
নিমিষেতে ॥ 

চেতণ্য রহিত হন নিদ্রায় কাতর । পুনঃ প্রত্যাদেশ তারে হঠল সত্বর ॥ 
পুর্ববক্ালে কটুভাষে পীড। উপস্থিত। পুনঃ তব বুদ্ধি কেন হেন 


বিচলিত ॥ 

বংশলোপ কর যার সদা ধন্মে মন। ব্রন্ম শাপ ব্যর্থ যাবে নিগুঢ 
কথন ॥ 

আশ্চর্য জানিয়া তবে পুণ্য সেনজীর। জাগিয়া ব্রাঙ্গণ কন হইয়া 
সুধীর ॥ 


ব্রহ্ম শাঁপ হইলেক তোমার উপর। অবশ্য ঘুষিবে তব সংসার ভিত র ॥ 


পৃষ্ঠা--১ ৯] 


নির্বংশ না হবে তুমি নিজ পুণ্যবলে। রক্ত পীত্ত রোগপ্রস্থ মরিবে 
সকলে ! 


২৩১ 


মহ্কাপুণ্যবান তুমি জগতে বাখান। নির্ণাম নাহিক হবে বুঝিনু প্রমাণ ॥ 
আমি যে অস্থিরচিত্তে আছি ব্যাকুলিত। অস্থিরতা অবংশে হৈবে 
নিরুপিত ॥ 

ধার্মিক জন্মিবে বহু বংশের ভাজন। তাদের সৎকর্মে সদা লিপ্ত 
হবে মন ॥ 

কিন্তু যেইরূশ আঁমি অস্থির পীড়াতে। মম পরিবার ক্রেশ পায় 
| বিধিমতে ॥ 

তেমনি ঘটিবে তববংশীয় সকলে। স্ুস্থির্তা নাহি প্রাপ্ত হৈবে 
কোনকালে " 

বৃহস্পতি তুল্য যদি হয় জ্ঞানবান। কুবের সমান যদি হয় ধনবান ॥ 
যুধিষ্ঠির তুল্য যনি হয় ধর্ম জ্ঞান। বলির সদৃশ যদি করে মহা৷ দান ॥ 
পদপ্রাপ্ত হয় যদি ইন্দ্রের সমান । মন সুখ নাহি হবে বচন প্রমাণ ॥ 
শুদ্রে হয়ে ব্রাহ্মণের নাজান সম্মান। তব বংশ নীচ হস্তে হবে 
অপমান ॥ 

এত বলি দ্বিজবর হলেন বিদায়। অপার মনের ছুঃখ সেন নিরুপায় | 
্রহ্মশাপ ব্যর্থ নাহি হয় কদাঁচন। পুরুষানুক্রমে বংশে সেরূপ ঘটন ॥ 
কোন রূপে মন ছুদখে কাল কাটে তার। এক দিন মলে তার হইল 
বিচার ॥ 

সকলি গ্রহর কম্ম অবশ্য ফলিবে। জয়ন্তী পুস্তকে লেখে সকলে 
শুনিবে ॥” 


“অথ মহাদেব মন্দিরে অবস্থিভি ও মোহ্স্তর আদেশ 
ও কর্মে প্রমাণ। 


রামেশ্বর বুঝি ভাবিলেন অন্তর্ধান। এত বিভীষিকা নহে কেন বর্তমান || 
চিস্তামনে এই কথা বদিয়। মন্দিরে । হঠাৎ মোহস্ত এক পৌছেন 
দত্বরে ॥ 


২৩২ 


মন্দির ভিতরে যান মুখে নাহি কথা । যোগাননে বনি ধ্যান আরস্ভেন 
তথ! ॥ 


কর পদ্ধি বৃদ্ধ এক বণিক্‌ যে ছিল। লোভাবাজারেতে সার দোকান 
আছিল ॥ 


বড়ই দরিদ্র সেই বহু পরিবার। বিক্রয়ের লভ্যে তার না চলে সংসার ॥ 
জাগ্রত দেবতাস্থিত জানিয়া মন্দিরে । নিত্য ২ জপধ্যান করে রামেশ্বরে ॥ 
দারিদ্রতা জন্য সেই সর্ববদ! চিন্তিত। স্বপ্নে ছুরাদৃষ্ট তার হয় স্ুবিদিত ॥ 
কহিলেন তারে দেব আশ্বাস বচনে। মোহন্ত পৌছেন আমি মম 

নিকেতনে ॥ 


থাকেন যতেক দিন এই স্থানে তিনি। সেবায় সুস্থতা তাহে সদা কর 
তুমি ॥ 


সন্ধষ্ট হইতে তার বিদায় কালেতে । দৈগ্তত হইবে দূর তাহার কৃপাতে ॥ 
বঁণক্‌ সেবায় থাকে আজ্ঞা! যেই রূপ। শুনহ সকলে যাহা ঘটে 
অপরূপ ॥ 
কত দিন পরে হন মোহন্ত বিদার। দরিদ্র বণিক তার পিছে পিছে 
ধায় ॥ 
উত্তর দিকেতে তিনি যান বনু দূরে। পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় বণিক্‌ 
সত্বরে ॥ 
মোহন্ত ফিরিয়। দেখি কহিলেন তায়। এতকষ্টে কিনিমিত্তে আসিছ 
হেথায় ॥ 
বণিক্‌ কহিল সাধু প্রসন্ন হইয়া । দেন্ততা করুণ দূরে যাইব চলিয়া ॥ 
নতুবা আপন পদে প্রাণ সমপিব। দেশেতে ফিরিয়া আর কভু ন। 
যাইব ॥ 
হাসিয়া উত্তর দেন তপম্বী ঠাকুর। নাঁচিস্ত দৈম্ঠতা দিন হইবেক 
দূর | 
ইহ বলি তন্নিকটে ময়দান হইতে। সাধারণ বৃক্ষ পত্র তুলিয়। হস্তেতে ॥ 
ছুই হস্তে সেই পত্র ঘর্ষণ করিয়া । বণিকে অর্পেণ এই আদেশ বলিয়৷ ॥ 
২৩৩ 

ক-_১৫ 


ইহা! লয়ে তুমি নিজ দোকানেতে গিয়া । পত্ররস সর্ব দ্রব্যে দেহ 


ছড়াইয়। ॥ 

সর্ব দ্রব্য ন্বর্ণ হৈবে প্রত্যক্ষ দেখিবে। দারিদ্রতা দূর তব তাহাতে 
হইনে ॥ 

কিন্ত এক কথা কহি শুনহ উপায়। দোকানের দ্রব্য ভিন্ন না দিবে 
কোথায় ॥ 

রামেশ্বর পুরী প্রান্তে তোমার দোকাঁন। তাহার মাহাত্য্যে ইহা ফলিবে 
: প্রমাণ | 

অন্থস্থানে অন্থাদ্রব্যে ইহা! না ঘটিবে। নিশ্চিত জানিয়। চেষ্টা কভূ না 
করিব ॥ 

দৈম্তাতা হইলে দূর ষাহ সেন ঘরে। বার্তা কহ নন্দরাম সেনের 
গোচতর ॥ 


মন্দিরে আছেন রামেশ্বর অধিষ্ঠান। সেনজীর মনে ইহা হইবে প্রমাণ ॥ 
হইবেন বড় সুখি মন চিন্তা যাবে! ধাম্মিক সেনের মনে ধর্দ্দ যে 
বাড়িতে ।। 

বণিক্‌ প্রফুল্প চিত্তে ফিরিয়া আদিয়া। দোকাদেতে পত্র দিল 
ছড়াইয়। | 

সর্ব দ্রব্য স্বর্ণ হয় দেখি চমকিত | বণিক হইল মনে বড় হরাঘি* ॥ 
ঘবিত পত্রকে আস্তে ব্যন্তেতে খুলিয়া । আনন্দিত হৈল বৃক্ষ পত্র থে 
চিনিয়। ॥ 

দোকান করিয়া রুদ্ধ গেল নিজ ঘরে। সেই পত্র তুলিলেক বণিক 
সত্বরে ॥ 

ঘর্ষণ করিয়া রস সর্বত্র ছড়ায় । পত্রবূসে ভিন্ন ভাব আশ্চধ্য দেখায় । 
কাংশ পিত্তলাদি লৌহ কাষ্ট যাহ! ছিল। পত্ররসে বিড়ম্বনা মৃত্তিকা 
হহল ॥ 

আশ্চর্য ব্যাপার দেখি বণিক্‌ বিল্ময়। তখন মনেতে তার ভাবন! 
উদয় ॥ 


৯৩৬ 


মোহন্তর বাক্য শানি মবহেন! করে| বাটা দ্রব্যে দেই" রস পরীক্ষা 
তরে ॥ 

তাহাতে আমকে এবে বিধিবিডন্বিল। নাজানি দোকান দ্রব্য মৃত্তিকা ॥ 
হইল ॥ 

দ্রুতগঠি মিনা দেখে আপন দোকান। ন্বর্ণময় সর্ব; গ্রব্য আছে 
বর্তমান ॥ 

শিবের নাহাগ্া বুঝি হয়ে হরবিত। দেনজীর সমীপেতে হয়ে উপনীত ॥ 
পৃষ্ঠা-২১] 

কহিল ল্ল ব'! ঘটিল যেমন। সেনজীর হয়.তাহে_'প্রফুল্লিত মন ॥। 
সেই বণিকের পৌত্র শস্তুকর নামে॥ দৌকান করিত সদ! সেন 
পুরধামে | 

লকলে জনিত সেই বুন্ধ শম্তুকর। নিধন হয়েছে এবে দ্বাদশ বতমর ॥ 
ধ্য ধঠ লেনঙ্গার পুন্যের প্রকাশ । কলিধুগে হেন ঘটে কে করে 
বিশ্বাস ॥ 

সতাধন্মে যেই থাকে তার সদা জয়। শ্রীজয়ন্তাচন্দ্র সেন সার কথা কয় ॥” 


“অথ সেনজীর প্রতি সভ্যনারায়ণের ফকিরের শাপ এবং 
তাহার ও তদ্বংশের উপর শাপের 
ক্রমশঃ কল প্রাণ্ত। 

ধর্ম পুণ্য কম্মে কাল কাটিত তাহ+র। ঘটনা হইল পুনঃ শুনহ বিস্তা'র | 
একদিন শুক্রবার মেন মহাশয় । বলিয়া আছেন তিনি শিবের আলয় ॥ 
পিরের ফাঁকির এক মানি উপস্থিত । সত্য 'পর গুণ গায় বড় আনন্দিত ॥ 
মন্রির ব'টা? ধ্যে আইল ফকির। তাহাতে সেনজী সয়ে মনেঠে 

আস্থর 
কহেন ফকির সশ্যপির পরাঁয়ণ। হিন্দু দেব স্থান হৈতে করহ গনন ॥ 
পিরের ফকির তাহে বড়ই রুধষিল। মহা ক্রোধে সেনজীরে কহিতে 

লাগিল ॥ 


ওস্প্ 
গত 


৩৪ 


সত্যপির আর দেখ সত্য নারায়ণ। একই পদার্থ দ্োহে জানে 
জ্ঞানীজন ॥ 

হিন্দুমতে তত্ব কথা কহিলাম সার। যেই জাতী যেই নামে পুজয়ে 
তাহার ॥ 

ধার্মিক নামেতে মাত্র হও তুমি খ্যাত। ধর্ম তত্ব কারেবলে নাহি আছে 
জ্ঞাত ॥ 

জাতীয় প্রভেদ হেলে হানি কিবা হয়। ভক্তের ভাবন। রূপে প্রভুর 
| সদয় ॥ 
জ্যোতীষে পণ্ডিত বড় ছিল সে ফকির। শতবর্ষে ঘটে যাহা গণিলেক 
স্থির!) 

সেনৰংশে হৈবে যাহা গণিয়! দেখিল। ইংলগ্য় অধিকার সম্ভবন। ছিল ॥ 
নবাবি আনল ছিল জানিত তখন। বর্তনান ভব্ষ্বিতে রাজা যে যবন ॥ 
বুঝিল সকল যাবে যবন হস্তেতে। সম্পন্তি সবার লোপ হয়তো 
কালেতে ॥ 

বড়ই স্থুবুদ্ধি সেখ চতুর ফকির। কথা কহে যাহ! পরে ঘটিবেক স্থির || 
বহুক্রোধ দেখাইয়া সেনজীরে কয়। অভিশাপ করি তোমা কফলিবে 
| নিশ্চয় ॥ 

জাতীতে যবন বলি মোরে কর হেলা । বহুধন পুত্রগন লয়ে তব মেলা ॥ 
সকলি দেখিবা তুনি নিমেষের খেলা । যবনের প্রতি নাহি হবে 
অবহেল! ॥ [ পৃষ্ঠা-_২২ ] 

চলিয়া যাবেন লক্ষ্মী তব জীবনেতে | দর্পমূল পঞ্চমুদ্রা না পাবে 
দেখিতে ॥ 

তুমি নিজে আর নাহি ফিরিয়া পাইবে । হইতে যবন হস্ত তব বংশ 
পাবে 

ধাণ্মিক বটহে কিন্তু পুত্র অহঙ্কারী । ভয়বানী পাছে মর পুত্র শোক ধরি ॥ 
অট্রালিক ঘর বাটী হয়েছে বিস্তর! এই জন্ত আছে তব গব্বত 
অন্তর ॥ 


২৩৬ 


দেবায়তন নিজ পুণ্যে রহিবে সমান। অট্রালিক! নাহি .রবে কহিন্ু 
প্রমান ॥ 

তোমার বংশেতে কত মূঢ়মতি হবে। যবন সংস্থষ্ট কাল বিরহ করিবে | 
তাহাতে সম্পত্তি বাহ বংশেতে থাকিবে । যবন রাজার ঘরে অবশ্য 
যাইবে ॥ 

ফকির ক্রোধিত হয়ে ভিক্ষ। না লইল। তাহে সেনজীর মনে ছুঃখ 
উপজিল ॥ 

শ্রীসেখ আমিন চাঁদ কত কাল পরে। পৌছে কলিকাতা বাঁস 
করিবার তরে ॥ 

ধনাঢ্য প্রকাণ্ড দাড়ি জানিত সকলে। বন্ধুত্ব সেনের সহ হইল 
কৌশলে ॥ 

ছুই কন্মে অগ্তক ছুজন বিখ্যাত। মনে কর যেব! শুনিয়াছ অবির্ত ॥ 
বিখ্যাত সকলে আমিন চাদের দাড়ী। জানিত বৃহৎ ছিল নন্দরান 
বাড়ী ॥ 

হুজনেতে যাতায়াত বন্ধুত্ব ভাবেতে। পরস্পর উপকার হয় বিপদেতে ॥ 
সেনজী তখন শিঘ্র করেন মনেতে। ফকিরের কথা ক্রমে চলিল 
ফলিতে ॥ 

যবন নিকটে লৈতে হয় উপকাঁর। অতএব তুচ্ছ কর! মন্দ ব্যবহার ॥ 
সকল মানবগনে সমভাব জ্ঞানে । জগৎ সংসারে কর্ম করে 


শিষ্টজনে ॥ 
নিজ ধর্মমত শ্রেষ্ঠ করিয়া বিচার। অন্য ধর্মাবলম্বীরে বল! 
হ্রাচার।। 
ধান্মিক নরের ইহা কর্তব্য না! হয়। যথার্থ দেবের তুচ্ছ তাতে 
প্রকাশয় ॥ 


ঈশ্বর সবাঁব পক্ষে সম দয়াবান। যথা ভক্তি তথ! ভিন্নরূপে অনিষ্ঠান ॥ 
সেনজীর মনে উঠে ভিন্ন ধন্মভাব। জয়ন্তী প্রকাশ করি জানায় 
প্রভাব ॥” 

২৩৭ 


“জথ সেনজীর হত্ত হৈতে পঞ্চ মুদ্রার অন্তর্ধান ও তদপঞ্চম 
পুরুষে পঞ্চম মুদ্রা মাত্র প্রাণ । 


ষদ্তপি শনির কোপছিল মেনজীরে। লক্ষ্মীমাত1 থাকিতেন তারে রক্ষা 


করে॥ 

ব্ষিম শনির দৃষ্টি জানে সর্ধলোক 1 বহুছুঃখ দেন তিনি পৌছে 
রোগশোক ॥ 

ল্ক্মীনাতা কভু নাহি পারেন রক্ষিতে । নারেন ভিভিও, জ্জ্রী শনির 
কমন্মেতে ॥ 

যাইবেন লক্ষমীগাতা কিছু দিন তরে। কৌশলে চলিয় যাঁন কহি 
সেনজীরে ॥ 

আপন সুখেতে তিনি দিলেন বিদায়। জানিয়া পতিত পিছে অকুল 
চিন্তায় । 

একদ্রিন মহাশয় আহছ্িক ঘরেতে। মনলিপ্ত নিত্য পুন ছিলেন 
ধাঃনেতে |! 

সকলে জানিত তার ছিল এই প্রথা । পুজার কাঙগীন নাহি কহিতেন 
কথা ॥ 


প্রথম কন্থার রূপ ধরি লক্ষ্মীমাভা। উপস্থিত হইলেন পুজাঘর যথ1॥ 
পৃজ্জাতে আবুত তেহে দেখিয়া সেখানে । পিতৃ সম্বোধনে কথা কন তার 


সনে ॥ 

বলিলেন পৌছিলেক সন্দেশ হেথায়। যাইতে এক্ষণে হৈবে শশুর 
জালয়।। 

ভাকেন পিতারে কন্তা শুনি বারেবার। শিম্রপিত অন্ুদতি চান 
হি ॥ 


সেনজী যে নাহি করি চক্ষু উন্মীলন। বলেন কন্যাঁরে ত্রুদ্ধ হইয়া বচন ॥ 
চিরকাল জান তুমি মম ব্যবহার । পুজার কালীন বাক্য নাহিক আমার ॥ 
অপেক্ষা করিতে তুমি যদি নাহি পার। শশুর আলয় তুমি যাওগো৷ 

সত্বর ॥ 


বিদায় পাইয়া কন্তা বলেন তখন। তব বাক্সে আছে মম জৌতুকের ধন ॥ 
বর্ণ রূপ্য মুদ্রা! আছে রজত কৌটায়। মোর হস্তে দিয়া পিতা করুণ 
বিদায় ॥ 

ধ্যান ভঙ্গ নাহি হয় উঠিয়া সত্বরে। বাম হস্তে এক কৌট! দিলেন 
কন্ারে ॥ 

মহাত্রম হয় তাহে শুন সর্বজন। বিধির বিপাক ঘটে না হয় খণ্ডন ॥ 
পচ দৈব মুদ্বা হিল ফেরূপ্য কৌটাতে। সেনজী দিলেন তাহ কন্তার 
হন্তেতে ॥ 

ছিলেন তাহাতে মহালক্ষমী অধিষ্ঠান। কৌটা পেয়ে লক্ষমীমাঙতা! হন 
অস্তর্ধান ॥ 

একমনে কিয়ৎক্ষণ পুজা সাঙ্গ করি। সেন মহাশয় আইলেন ন্তপুরি ॥ 
ভোজন করেন বসি এমত সময়ে । জোষ্ঠ কন্তা পরিবেশনের পাত্র 
লয়ে ॥ 

কন্তারে দেখিয়া জিজ্ঞাসেন মহাশয় । এখন না যাও তুমি শশুর আলয় ॥ 
কি জন্থা বিএক্ত তবে আহ্িক সময়। জানিয়া করিলে হেন তুমিগে। 
আমায় ॥ 

শুন কহে কেন যাব শ্বশ্চর বাটীতি। কোথ। আমি গিয়াছিনু তোমারে 
কহিতে ॥ 

দেনজী বিশ্ময়াপনে শিরে করাঘাঁতে। বুঝেন বিপদ ঘটে শনির 
মায়াতে ॥ 

আহক ঘরেতে গিয়! দেখেন লত্থর। পঞ্চ মুদ্রা কৌটা নাহি বাকের 
ভিতর ॥ 

ছাঁড়েন তাহার নিদ্রা ভাবনা উদয় । লক্ষ্মানীত! গ্পযোগে হইয়া সদয় ॥ 
কহেন সেনজী শুন বচন আমার। অবধোৌতীক মুদ্রা তুমি ন1 পাবে 
আবার ॥ 

ফকিরের কথ! এবে করহ স্মরণ। জানহ মে বাক্তি ভক্ত সত্য 
নারায়ণ ॥ 


২৩৯ 


বুধহ কলির আয়ু বাড়িবে ভ্রমেতে। জগত সংলার মুগ্ধ হইবে 
পাঁপেতে ॥ [পৃষ্ঠা-_২৪] 
যোগতত্ব চারি যুদ্রা চারি অবতার । পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া দেখি হইবেক 


ভার ॥ 

তবে যে পঞ্চম মুদ্র। রাম অবতার । পঞ্চম পুরুষ গন্য তোঁখা হৈতে 
যার ॥ 

যবন হস্তেতে প্রাপ্ত হৈবে কোন জন। তোমার সংসারে হেবে পুনঃ 
আগমন ॥ 


চিন্তাদূর কর তুমি ধশ্মে দেও মন। পীরত্রীক চিন্তীকর ন। ভাবিহ ধন ॥ 
সপ্তবিঘা বাস্তভূমি বাটী তব আছে। বিরহ হইবে তব বংশীয়ের মাঝে || 
কালেতে ফকির কথ। ফলিবে সত্বর। চূর্ণ হবে বাস্তবাটী কহিন্ু 
গোচর ॥ 

থাকিবে দেবায়তন নাম মাত্র সার। বাস্তভূমি তব বংশে স্থির থাকা 
ভার | 

ব্রক্মশাপ তুমি সেন করহ ম্মরণ। অবশ্য ফলিবে তাহ। জানে সব্বজন | 
বাস্তভূমি অন্য হস্তে পতিত হইবে। কিয়খকীল তব বংশ তথ। না 
থাকিবে ॥ 

পতিত অপর হস্তে হইবে যখন । এ বাস্তভুমিতে বাস্তু করিবে যে জন ॥ 
তার বংশ বৃদ্ধি কতু হইবার নয়। দ্বাদশ বৎসর বাস করিতে না হয় ॥ 
সঠিক জানিহ তুমি বচন আমার । তব বংশ ভিন্ন বাস্ত না হবে 
কাহার ॥ 

এবে পঞ্চ রূপ্য মুদ্রা রজত কৌটাতে। আছয়ে তোমার বাক্সে দেখ 
ভাল মতে ॥ 

লক্্ীপৃজা হওনের বহুদিন পূবেরবে। আলিব তোমার ঘরে রহ তুমি 
গে ॥ 

সেই কৌটা! পুজা জন্য সর্বদা রাখিবে। লক্ষ্মীপূজা ফলতব বংশাবলী 
পাবে ॥ 


২৪ 


তদবধি পঞ্চমুদ্রা লক্ষ্মীর পৃজায়। পুজাকালে উপস্থিত কৌট। দেখা 
যায় ॥ 

অতঃপর প্রায় শতবর্ষ গত হয়। পঞ্চম পুরুষ তাহা হৈতে গন্য রয় ॥ 
হঠাৎ যবন হস্তে প্রাপ্ত আরবার। সেই সে পঞ্চম মুদ্রা রাম অবতার || 
অন্ত পৃষ্ঠে লক্ষমীমাত। সীতারূপধরী । অধিষ্ঠান তথা উপবেশন যে করি | 
বারসত ছেষট্রিস:ন প্রতিষ্ঠা তাহার। একাত্তর সনে পুজা হইল প্রচার ॥ 
সেই কালে লক্ষ্মী বাটী হয় আরন্তন। পুর্ণ না হইতে শাপ ফলিল 
তখন || 

শ্রীসীতা নবমীব্রত যুগযুগান্তরে। প্রচলিত নাহি ছিল জগৎ সংসারে ॥ 
উত্ত সনে দেন বাটী কলিকাতা ধাম। সোভাবাজারেতে নভা হয় 


অনুপম ॥ 
প্রচার হইল ব্রত আদৌ লক্ষ্মী পূজা । ভবিহ্যপুরাণ উক্ত পালে সর্ব 
শ্রজা।। 
সীতাব্রতঠ উপাখ্যান বহি প্রচারিল। জয়ন্তি কিঞ৫%ি২ এবে পয়ারে 
কহিল ॥৮ 

সু চি স্‌ নং নং সঃ 


এই কাব্যে যে কয়টি স্থানের নাম দেওয়া হয়েছে বর্তমানে তাদের 
অবস্থান নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গেছে বারাসত মহকুনায় উল! বলে 
একট গ্রাম আছে-সেটাই এলো বারাল্ত কিন। বলা শক্ত । তবে 
সেখানে রথের মেলার হয় না । জানুয়ারী ও মাচ মাসে মানিক গীরের 
মেল! হয় প্রতি বংসর। (২) দ্রেগঙ্গা ত বদ্ধিষু জায়গা । (৩) সাইমান! 
নয় সাইবাগ বা সাইবানা! বলে একটি খুবই ছোট গ্রাম আছে বারামত 
মহকুমায়। এখানে নভেম্বরে হর পীসমেলা। (৪) বারাসত মহকুমায় 
গোপাল নগর বলে কোন গ্রাম নেই। আছে গোপালপুর চণ্তীগড় 
গোঁপালপুর--নোয়াপাড়া ও শুধু গোপালপুর। এই -সব তথ্য ১৯৫১ 
সালের 06179115 1২০10: থেকে সংকলিত। 
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রাঁমনাথ পাটোয়ারগ--১৯১ ১০৭, ১০৯১ 
১৯০, ৯১৪ ১১৭-১৯৯) ২০০ 

রামচন্দ্র ন্ায়বাগীশ--৪৩ 

রামেশ্বর শিব--৪৪, ৪৬ 

রাসেল (জন )--৬৫) ৬৭, ১২৫-১২৭, 
১৩১১ ১৩৮-১৪৯১ ১৯৪৩-১৪৫, 
১৬০ 

রো ( নিকলস )--৬৩, ৭১-৭৪ 

রঘু-_৫৯ 

তন সরকারি--৮০, ৮৯ 


রামাকশোর চক্রবর্তী--৮৯ 
রঘুনন্দন--১৪৭, ১৯৫, ২০৯ 
রঘবনাথ মিত্র_২৪৮ 

রত্রেশ্বর মিত্র ২৪২ 
রাজকৃষ্চ মজুমপার--২৩০ 
রামানন্দ বসু- ২২৯ 
রামকান্ত বসু ( খেনা ২২৯ 
ব।মদেব--৮৯ 

রাবনস্--৮৭ 

রতেশ্বর-৮৯ 

রঘুনাথ--৮৯? ১০৯ 
বাধাকৃষ্ণ দর্ত---৯৩ 
বাজচরণ- ১০১ 

রাজেন্দ্র মিজ্র--১০১ 

রাভেন হলস্‌-_১৩৭+ ১৩৮ 
রেবেক1--১৪০ 

রামকৃষ্ণ খ'--১৪২ 
বামকৃষ্ণ---১৪৯ 
বাসবিহারশী ( শেঠ )--১৪১, ৯৮৭ 
রো (টমাস )--১৫৬ 
রেডশ'--১৬২ 


লা 


লক্ষণ উতিল--১৩, ১৫৪ 
লয়েড--&৭ 

লঙ-৭৯, ২৪৮ 

লাগিত।--৮১ 

লক্ষ্মীনারায়ণ--১৪৭ 

লিটলটন ( এডওয়ার্ড )--৯৫৬, ১৫৭ 


লিগুস্‌ (উইগিয়ম )--৯৮৮ 


শ্যেলডন ( রালফ- )--৩০-৩৪, ৩৬, 
৪১, ৪৯) ৫২-৫৫, ৬০, ৬৫, 
৮২১ ৯৮১ ১০5১ ১৩৩১ ৯৩৭, 
৯৫৭১ ৯৭৫ 

শুকদেব মল্লিক--৮০ 

শ্টামসুন্দর সিংহ--১৯৬৪ 

শোভারাম বসাঁক--৮০১ ৮৯ 

শুকদেব মিতর--৮১ 

শ্বংমাদাস--১০৯ 

শিবরাম---১৬৬ 

শায়েস্তা খা ৯5৩ 


শ্রীনাথ- ১7৭ 
শু কর--২৩৫ 
১] 


সাঠাষ মারিক--১২, ৬৫১ ১৫৪১ ১৭৮ 

সাবর্ণ চে'পুরী--৩০ 

সিরাজদে ৪৩১ ১৬৫) ১৮৬, ১৮৭) 
২৪৬ 

সাদিক (মহম্মদ )১-৮০ 

স্টর্ণডেল--৮৯, ৯২১ ৯৩ 

সশঠারাম পায় ১১২, ১১৪-১১৭ 


হ্‌ 


হামিলটন (আলেকজাগার )--৩৯, 
১৩৩ | 


হেজেস ( উইলিলয়ম )-_-৬৭, ১৪০, ১৬৩ 


৯৫৩ 


হেঁজেস ( রধার্ট )-৬৭, ১১২১ ১১৪, 


১১৬, ১১৭, ১৪০, ১৪১, 
১৪২, ১৪৬, ১৪৮, ১৫৭ ১৭৫ 
হরেকৃ্ণ ঠাঁকুর--৮০ 
হরতন বাব_-৮১ 
হাররাম ঘোষ_-৮১ 


তজাওয়েল--৮২-৮৬, ৯১১ ৯৫৮ ৯৬) ৯৮7 
১০০, ১৮৩-১৯৮, ২০০ ২০১, 


২৪৩, ২৪৮ 


২৫৪ 


হেস্টিংস ( ওয়ারেন )--৮৭, ৮৯, ৯৩ 
হংসেম্বর--৮৯, ২৪১ 
হুজ্বুরীমল-_-৯০, ১৭৯, ১৯৩ 
হারনাথ--১৪২, ১৪৮ 
হরেরাম গৌসাই--১৪৬, ১৪৭ 
হাীঁথ--১৭৩ 
হিকি (উইলিয়ম )_-২৪৩ 

[ এই নির্ঘন্টটি তৈরণ করে দিয়েছেন 
শ্রীমান চিত্তরঞ্জন দত । ] 


॥ শুদ্ধিপত্র ॥ 


(যাদের কোনরকমই ভূতের ভয় নেই, প্রত্যয় তনেই-ই, তারাও কিন্ত 
ছাপাখানার ভূত বা "প্রন্টার্স ডেভিলে'র হাত থেকে রেহাই পান না। অবশ্ত 
অন্থমনস্কতার সুযোগই এর সবচেয়ে বেশি গ্রহণ করে । এবং প্রতাপ জাহিএ 
করে। তবে ভাগ্য ও।লো, দেরীতে হোক, এই সব “ভূতের কাঁতি' গুলি 


ধরা পড়েছে। 


দেখা গেছে, বহু বিস্ময়” হয়েছে শব্স্ময়'। শবিভ, হয়েছে 


ণচর্ত' । কোন কোন জায়গায় ল।ইনকে লাইন ব৷ শব বেমালুম বাদ হয়ে গেছে। 
যাইহোক, সেগুলির বিশেষ কয়েকদাব অন্ততঃ শুদ্ধপান পাঁশেই দেওয়া হ'ল। 


৮৬ 
৮৮ 


লাইন বত'মান পাঠ শুদ্ধপাঠ 
৮' শীঁচে ওপরে 
২২ সুবেদার ফৌজদার 
৫ সুবেদ।র ফোৌজদার 
২৩ সআট ফররুকশীফবের আ'জিমুশ্বানের 
১৩. ভূষণ!র সাঁতার!ম রায় বা আরঙ্গজেবের সেন।পতি সঙ্গে 
ভূষণার সীত।রাম রা 
৬ কন্সটিটিউীঃ কনাসিষ্ট 
১৪  হ্ৃকুক হুকুম 
২৫ কাছে 'এা পড়ল কাছে গিয়ে পড়ল 
৯২  দজিপাঁড়ার নীলমনি মাল্পিক পাথুরেঘাটার নীলমনি মল্লিক 
৯২ রতম সরকার রতন সরকার 
১৯ করে ফেলোছলেন ( এরপর একটা লাইন হবে ) এই 
নবরত্ব মন্দিরের সামনেই আজকের 
পিদ্ধেম্রী মন্দির 
২৩ মন্দির নবরত্ু মন্দির 
৯৭ তার ছেলেমেয়েদের বলেতে ৰ 
পাঠিয়েছিলেন তার মেয়েদের মাদ্রাজ পাঠিয়ে 


“ৰ্যাপ্টাইজ' করিয়েছিলেন 


২৬৬ 


ষ্ঠ 


নত 


৯০২ 


১০২ 
১১৮ 
৯৩২ 


১৩৯ 
১৪২ 
৯৪৯ 


১৩২. 
৯৭০ 
৯৭৪ 
১৭৫ 
১৭৮ 
৯১৮৩ 


১৮৩ 
১৮৪ 


১৮৯ 
১৯২ 


১৯৬ 


২৫৬ 


লাইন 


১৮ 


৯১৯ 


১ 
২9 
২ 


৯৯-২০ 
১৯-২০ 


১৯-২০ 


২৩ 
৯১৪ 


বর্তমান পাঠ শুদ্ধপাঠ 
জোড়! বাঙলে। ধরণের 
শঠন মন্দিরের কলকাতায় জোড়া বাঙলো৷ ধরণের 


কোন মন্দির নেই । রত্ু-মন্দিরই 
অনেক । এটি আবার নবরত্ব ৷ 

উর নন্দন বাগান (এর পর একটি ল'ইন বাদ 
গেছে। ) এই নন্দন বাগানের 
পাশেই উামটাদের বাগান। 
একীলের হালাঁস বাগান। 

ধারা এখনও টিকে আছেন, 

ভার। কাশীব।সী কয়েকজন এখনও টিকে আছেন। 
এপের অনেকেই কাশীবাসণ 

এই শাখার আদি পৃকষ এই শাখার বিশিষ্ট পুরুষ 

তার! রখ্ুনাথকে চাবকাতে তার] রামনাথকে চাবকাতে 

এখনকার বড়বাজার-চৎপুর 


রোডের এখনকার বড়বাজার-হারিসন 
রোডের 

আরও নগচে আরও উপরে 

পশ্চিম ভারতের দক্ষিণ ভারতের 

উড সাহেবের মাপে উইলিয়াম ওয়েলস সাহেবের 

রি ম্যাপে (১৭৬৩) 

ফৌজদারের কোষখানায় ফৌজদারের তোষাখানায় 

গোড়। গড়া 

( এস-হেইম ) ( এস-হেইন্‌) 

কতই কাঁজেই 

এরই তৈরী কর! এরই অধস্তন পুরুষের তৈরী করা 

কলকা'ত৷ ণমউনিসিপ্যলটি'র 

প্রথম “চেয়ারম্যান কলক'তার প্রথম “মেয়র? ! 

আর তার সাআাজ ছিল আর তার অন্ততঃ খাতায়-কলমে 
সাম্রাজা ছিল 

দক্ষিণবাড়খ, বাহর 

দক্ষিণবাড়শ দক্ষিণদাড়ী, বাহির দক্ষিণপাড়শ 

কোম্পানীর খাস চাকরিতে কোম্পানীর কাছারির চাকরিতে 

ন।ম-জাহীনুম' নাম-ই-জা হানুম। 


তশ্মৈ চিত্তং""'জ্রীড়া তশ্মৈ চিত্তং-"ক্রশড়াং 


কয়েকটি সম্ভাব্য বংশতালিকা 


১। জ্রীবসন্তকুমার বদর 'কায়স্থ পারিচয় অনুষায়ী গোবিন্দরাম মিজের 
সম্ভাব্য বংখতালিকা__ 


আদিগুরুষ টিসি 
বিংশাত অধস্তন পুরুষ 





বঘুনাথ 


সা ++ পা সর রা জপ রা রা চল ৮ পরার ল্পর জা স৮ পর সা পর 


ূ ] | ূ 
রাধাচরণ কৃষ্চচরণ রসময় আনন্দময় 
| (নিঃসন্তান) 
| | | 
বিশ্বনাথ অভয়াচরণ পার্বতীঁচরণ 


(৯ম জী) (২য়ন্ত্রী) (তয় ক্র) 


ক ১৬ ৯6৭ 


২। আীনগেন্দ্রনাথ শেঠের গ্রন্থানুসারে জনার্দন ও বারাণসী শেঠের সম্ভাব্য 
বংশতাঁলিকা-_ 


অনম্তরাম 


| 
| | ] [ 
কাশীনাথ গোপীনাথ বংশীধর লঙ্ষোদর (নিঃসম্ত।ন) 


০ শি পিপিপি শা 


কিরণচজ্জ গোবর্ধন (নিঃসন্তান) 


৭ আর পর চাস আপ ০,৯৮০. পপ স্পা রা, পচ রা সপ ৮, ০ এপ, আপ 


| রত | | 
জনার্দনদ বারাণসী নন্দরাম গৌসাইদ।স 
নিরীিি। ভোর 
| | 
বৈষ্ণবচরণ মাণিকটাদ 


৩। শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিকের কিক।ত।র কথা? অনুযায়ী র।জারাম মালকের 
সম্ভাব্য বংশতালক'- 


কুফদাস দেব মল্লিক 


চি ৯ ১ 
৬ প্রাণবল্লভ কাঁলিচরণ (অপুত্রক) 
রিগগশগি 
দপনারায়ণ সন্তোষ 


১১০৫ 


॥ ্রন্থপ্জী ॥ 
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প্রমথনাথ মল্লিক -কালিকাতার কথা ( দুই খা ) 
হারসাধন মুখোপাধ্যায়_কলিকতা সেকালের ও একালের 
হরিহর শেঠ প্রাচীন কলিকাতা পরিচয় 

এ --পুরাতনী 
অক্ষয়কুমার মৈত্র--ফিরিঙ্গী বাঁণক 
তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় পলা শীর হুদ্ধ 

এ --পলাশর পর বঝ্মার 
নিখিলনাথ বায় মুশিদাবাদ কাঁহিনশ 
সবলকুমার মিত্র_-কাঁলিকাতার কথ! 
র।খ|লদাস বন্যোপাধ্যায়--বাঙলার ইতিহাস ( দুই খণ্ড) 
সমুরগপূ--শহর কলক'তার আদিপব 
নকুল চট্টোপাধায়-তিন শতকের কলকাত। 
শ্রীপান্থ__আজবনগর % 

এ -শ্রীপান্তের কলক।তা 
রাজেন্দ্রক্ম!র মিত্র গোঁকুণচন্দ্র মিত্র ও সেকালের কলিকাচ্চ' 
নরেক্দ্রনাথ লাহা -জবর্ণবাণক কগ। (তিন খণ্ড) 
কমলকছ্ণ স্মৃতিতখর্থ-_ভট্টপল্লশ ব্যশিষ্ট পরিচয় 
শিবেকন্দ্র নারায়ণ শান্ত্রী-কফিকাতার পারিধারক হাঁতিহ।স 
বসন্কুম!'র মিজ-কাধস্ক পারিচয় 
নগেন্দ্রনাথ শেঠ--কালিকাতাস্থ তত্ধবায় জাতির ইতিহাস 
বিপিনমোহন সেন- টাঁদরাণী 
বনয় ঘোষ পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি 

এ -_সুতানুটি সমাচার 

হী টাউন কলকাতার কড়চ' 
জয়ন্যীচন্্র সেন_ নন্দরাম সেনের জীবনোপাখ্যান 
সতাীশচক্দ্র মিত্র--যশোর ও খুলনার ইতিহাস 
চিন্তাহরণ চক্রব্ত,__বাংলার পান্পপার্শ 
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